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উৎসর্গ, 


আমার মা ও বাবাকে 


ডমিক। 


শুরুতেই একটি কথা বলা ভাল, আমার এ-বই গবেষণালন্ধ তথাপুরণ 
নয়। বিশ্ববিষ্ভালয়ের পাঠাস্থচীতে যে সমস্ত দেশী-বিদেশী বইয়ের উল্লেখ 
রয়েছে মূলতঃ তাদের উপর নির্ভর করেই এই বইটি রচনা করেছি। কোন 
নতুন তথ্য বা তত্বের অবতারণা করিনি । স্থতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, বাজারে যখন 
চলতি বইয়ের অভাব নেই তখন নতুন পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজন কি? 
এজন্য একটা কৈফিয়ত দেওয়। দরকার। প্রথমতঃ, আমার বইটি সাতক- 
শ্রেণীর পাঠ্যস্থচীকে কেন্দ্র করেই লিখিত । পাঠ্যস্থচীকে এলোযেলে। সাজিয়ে 
বাকিছু অংশ বাদ দিয়ে আমি বই লিখিনি। আমার বিশ্বাস পাঠ্যস্থচী- 
প্রণেতারা বিশেষ দৃষ্টিভংগী থেকে বিষয়াবলী ক্রমানুসারে নির্ধারিত করেছেন । 
শিক্ষাতত্থের গতিশীল চিন্তার সংগেও তার মিল আছে। এজন্য একে রক্ষা করতে 
সযত্ব চেষ্টার ক্রটি করিনি। দ্বিতীয়তঃ, এ বই শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা। 
সাধারণ পাঠক, শিক্ষা-গবেষক দেশী-বিদেশীদের লেখা প্রচুর তথ্য-সম্ভারপূর্ণ 
পু্তক বাজারে পাবেন । কিন্তু শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশে প্রচলিত পাঠ্যস্থচীর 
উপর তাদের পরীক্ষা দেয়। এই বাস্তব চাহিদাকে মেটাবার জন্তই বইটি লিখতে 
অন্ুরুদ্ধ হয়েছি। এতে আমি কতটুকু সমর্থ হয়েছি সধীজন বিবেচনা! করবেন । 
দেশী-বিদেশী লেখকদের তথ্য যেখানে পরিবেশন করেছি, সেখানে তাদের নাম 
উল্লেখ করেছি। যদি কোথাও কারো নাম বাদ পড়ে থাকে সেট। অনিচ্ছাকতই 
হয়েছে । আঁষি যখন বই লিখছিলাম, তখন প্রাচীন ও আধুনিক অনেক 
শিক্ষাবিদ্দের চিন্তাধারাই আমার মনে কাজ করছিল। এদের সকলের কাছে 
আমি খণী। তাছাড়া, বাংল! ভাষায় ধার! শিক্ষাতত্বের উপর বই লিখে আমার 
পথকে স্থগম করে দিয়েছেন, তীদের প্রতিও আমার খণের সীম! নেই। 

বইয়ের নামকরণ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বল! প্রয়োজন যনে করি। 
17727108915 2152 1972002 0 120502£20%,কে একই সংগে শিক্ষা-তত্ব 
বলে অভিহিত করেছি । “শিক্ষা-তত্ব বলতে শিক্ষার মৌলিক নীতি 
(11)5191655 ) এবং তার প্রয়োগ (615০60০ ) বুঝি । শিক্ষার মৌলিক 
নীতিগুলি নিয়ে যখন আমরা! আলোচন! করি, তখন শিক্ষা-শাস্রকে একটি 
বিজ্ঞান হিসেবে ত্বীকৃতি দেই। কিন্তু শিক্ষা-বিজ্ঞান বস্তনিষ্ঠ (295:0৮6 ) 
বিজ্ঞান নয়। আদর্শ এবং মুল্যের (%81295) প্রশ্ন শিক্ষার যে কোন 


( ৮1 ) 
আলোচনার সংগে যুক্ত । এজন্য শিক্ষাবিজ্ঞানকে আদর্শনিষ্ট (01:79 0%6 ) 
বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যেতে পারে । কিন্তু শিক্ষার আলোচন! শিক্ষার 
মৌলিক নীতি নির্ধারণেই সীমায়িত নয়। শিক্ষার প্রয়োগ বা অনুশীলনের 
( 12০0০৪ ) দ্বিকটিও শিক্ষা-চিন্তার অংগীভূত। শিক্ষার উদ্দেশ্ট নির্ণয়ের 
ংগে শিক্ষাদীন-পদ্ধতিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষার সংজ্ঞ! বা শিক্ষানীতির 

দার্শনিক সংব্যাখ্যানকে শিক্ষা ব্যবস্থায় বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়। এজন্য 
জন ডিউই শিক্ষাতত্বকে দর্শনের প্রয়োগ শান্ত বলে অভিহিত করেছেন । তাঁর 
এ বক্তব্যে প্রচুর যুক্তি থাকলেও শিক্ষা-তত্ব সম্বন্ধে উহ] যথার্থ বা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা 
বলে অনেকে গ্রহণ করেন না। শিক্ষা-তন্ব শুধু কতকগুলি মৌলিক-নীতির 
প্রয়োগ-শান্ত্র (416) নয়, উহা নানা মৌপিক-নীতিকেও আলোচনা করে । 
অর্থাৎ শিক্ষাতত্ব শিক্ষার মৌলিক-নীতিও নির্ধারণ করে। এজন্য শিক্ষা-তত্বকে 
যুগপৎ বিজ্ঞান এবং প্রয়োগ-শান্ত্র (0০90 £৮6 ৪1১0 5০160০৪ ) বলা মেতে 
পারে। বলাবাহুলা, বর্তমান লেখক এ মতকেই গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা-তত্ব 
শিক্ষার মৌলিক-নীতি এবং এদের ব্যবহারিক দিক আলোচনা করে। 
এ প্রসংগে অনিসন্ধিৎস্থ পাঠক 07921726727 15585 0 90 22765 
0,1.. [91] গ্রন্থে-10020150100 1১1)11950901)155 01 70000961010” 
প্রবন্ধটি প্রয়োজন বোধে আলোচনা করতে পারেন। 

ব্যানাজী পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীহ্র্যকুমার ব্যানাজী স্বতঃ 
প্রবৃত্ত হয়ে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং নিউ মহামায়৷ প্রেসের 
শ্রীঅবশীরঞ্জন মানা মুদ্রণের দাখিত্ব নিযে আমাকে ক্ুতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ 
করেছেন। তাদের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে এবই প্রকাশ করা 
সম্ভব হত না। 

বইটির উন্নতিকল্সে বন্ধুবান্ধব ও সহকয্রিদের অভিমত সাদরে গৃহীত হবে 
এবং কোন রকম ক্রটিবিচ্যুতির দিকে যদি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, 
অবশ্যই ত। পরবৃতী সংস্করণে সংশোধিত হবে। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও ছাপার 
ব্যাপারে ছুচারটি ভূল রয়ে গেল, বারাস্তরে সংশোধনের ইচ্ছা রইল! আশা 
করি সহানুভূতিশীল পাঠক সেগুলি ক্ষমা হ্থন্দর চোখে দেখবেন। ইতি-_- 

জুলাই ৩০) ১৯৬৪ 
৩৮ সাউথ এগু পার্ক, বালিগঞ্জ, খাতেন্্রকুমার রায় 
কলিকাত। 
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92608 01 90008961010 : 00101), 699010925 00110010100 8100 9000%- 
610709] 911612010109736, 

0101197-99176790. 90509861010 :171560ঠ5 8800 9101012099009. 
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0ে2100150 ; 107110010198 06 0910:00100  901396:006100,  0০- 
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17799907090. 01597101009. 

10961700801 698,017)06- 10601081] 900. 0৪ 0180109610891. 4£9৮15165 
11965098 20 90008,6101) 800. 1001%109911900. 99286806192; 1010097- 
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[3968৮5 ৪5৪69100, ভ1006615700805 1090519 85596205 99৬ 2৫200 
177001)00. 

00706511005610778 07 [59089950) 1996910251, [09199], 176219926? 
[00698507127 008৮6 00 90008610908] 01)9০0175 800. 0:8৫6109, 
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[69,01)116 8150 16998010 00688, 
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ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে নিচ্ষে পরিভাষার একটি সংক্ষিপ্ত 
ভালিক। দেওয়। হইল । 


৯. 

/৯০61165 70117501016- সক্রিয়তা- 
নীতি 
4১001527000 0655- সক্রিয় পদ্ধতি 
বা প্রক্রিয়া 
4৯10) 06 50009.01010--শিক্ষার লক্ষ্য 
/১০০০-৪৪০৪০1০--ম্বয়ংশিক্ষণ 
£01085600610)6--সংগ তিসাধন, 
উপযোজন 

4৯০6৮ 0৪5০--কর্মকেন্দ্রিক 
/১6010010015- কৃষিবিদ্যা 
£5০1)০5--বাহন 
/৮10190191- কৃত্রিম 

18, 
3$০1985--জীববিদ্যা 
99099 উদ্ভিদ বিদ্যা 
8851০ চ:00০21107- বুণিয়াদী শিক্ষা 

ভি 
0917:1001019--পাঠ্যস্থচী, পাঠক্রম 
0০0-000100181 £.0016109--- 

সহপাঠ্যন্থচীর বিষয়াবলী 
00108190021 চরিত্র 
(01791:9.0051150109-_বৈশিষ্ট্য 
0০০808019--ক্ষমত। 
(0০21002 0৫ 1000:251---ভারকেন্দ 
01১110-০61,0010০- শিশুকেন্দ্রিক ০8৯ ৮ 
(:01121961017--অনুবন্ধ 
00100100610, অবদান 
000805700:50102-_কেন্দ্রীয়ক রণ 
001.60001)81-- গতানুগতিক; 
প্রাচীন 


01855-65801)61-- শ্রেণীগত শিক্ষক 

0196৮-শিক্প 

0015 5916০0--মূল বা কেজ্ের 

বিষয় 

01110 65%০1,01945- শিশু- 

মনোবিজ্ঞান 
মু) 
[)০৬61071006176- বিকাশ 
[)19010911706---শৃংখল। 


চু 


7701০9001--শিক্ষাবিদ্‌ 
700০86100--শিক্ষা 
ন.00090101) £ 002015 2100 
778০00০--শিক্ষা-তত্ব 
5:0০75%--শক্তি 
চ0001210০5-- ক্ষত! 
71)৮11072061)0--পরিবেশ 
80001010198] 11005519010 
ভাবসংহতি 
[.য8100179001)--পরীক্ষা। 
[205০9010179] 17550180106 %--- 
শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


[ঢ310119--পরিবার 
715290170--স্থাধীনতা। 
চা1০05০0-- কাজ 


6 


3100,--বিকাশ 
ক০০1000021৮৮--সরকার 


2 পারিভাষিক শব্ধ 


| 
7০0706--গৃহ 
চু 0099)105-_মানববিজ্ঞান 
[70102101570--মানবতাবাদ 
17০11916গ--বংশধারা 
|] 
[1)0০50--আগ্রহ 
[1001510021- ব্যক্তি, ব্যষ্টি 
[1)01%100011560- ব্যক্তিমুখী 
[06911570-_ভাববাদ 
[0০8.-_-ভাব বা ধারণ! 
[1)015100581190)- ব্যক্তিতন্ত্র বা 
ব্যক্তি স্বাতন্্যবাদ 
[ 
[.,6817017-_শিক্ষণ 
[65507 ব০:০৪__পাঠটাক। 
1১ 
7/0০0১০০--পদ্ধতি 
[1261700 0: 669.01775- শিক্ষাদান 
পদ্ধতি 
11906101911510--জড়বাদ 
1০০1791)1091- যান্ত্রিক 
1] 
210০ প্রকৃতি 
2001০ 200 য510012--বংশধারা 
ও পরিবেশ 
০০৫5 ০০001০-_চাছিদা কেজ্িক 
709191150--স্বভাববাদ 
ি৩ড ঢ.000800,- নব্যশিক্ষা 
6. 
(0:401--নি:দশ 
01)1061.2550-_বপ্তুতভিত্তিক পাঠ 
0)০০৮1১7101)--কাঁজ 
0181--মৌখিক 
১ 
[012--পরিকল্পন। 


ঢ7:০£:০৪5--প্রগতি 
[21081625516 7:0100০80101)--- 
প্রগতিশীল শিক্ষা 
চ18610901900--প্রয়ে।গবাদ 
[00110 25:8101720301)--সাধা রণী 
পরীক্ষা 
ঢ5195-85% 17 7000801010-- 
খেলাভিত্তিক শিক্ষা 
“77762 1129) 1/21--0510০]11 
০০০1 _-প্রণীত পুস্তক 
ঢ0175- খেলা 
[01151500106 শাস্তি 
ঢ55০1,০19£5--মনস্তত্ব, মনোবিদ্যা 
মনোবিজ্ঞান 
1১ 
০৪11510--বাস্তববাদ 
[২৪107091190 যুক্তিবাদ 
1২০৬/৪:0- পুরস্কার 
5 
9616-9000801070- আত্ম-শিক্ষা 
5০16-:291199001)--আত্মোপলব্ধি 
১০০1০-_-সমাজ 
9০9০891 002501090151)255--সমাজ 
চেতন! 
9০০1211560-_সমাজমপ্ডিত 
9০9০18] ০016৪০6--সামাজিক চুক্তি 
9550215--গদ্ধতি, প্রথা 
9০০19109£%-- সমাজতত্ব 
শু 
[722.015076- শিক্ষাদান 
[80£00--শিক্ষার্থী 
০5৮-অভীক্ষা 
৬ 
ছ০০৪৫০০- বৃত্বি, কাজ 
ড৬৪11015- যাথার্থ 


সুচীপত্র 


শ্রঞ্থত অম্র্যা্স 
বিষয় পৃষ্ঠা 
,%শিক্ষার সংজ্ঞা, পরিষি ও কাজ ... :- ৩--১৮ 
[১। শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ_ পঃ ৩: ২। শিক্ষা ও শিক্ষণ 
পৃঃ ৭ ৩। শিক্ষা জীবনের বিকাশ_পৃঃ ৮7৪1 শিক্ষা 
একটি সক্রিয় পদ্ধতি--পৃঃ৯: ৫ | শিক্ষার পরিধি-_পৃঃ ১০ £ 
৬। শিক্ষার কাজ-_পৃঃ ১২] 


ছ্িভীক্ম জহ্যাল্স 
+শিক্ষার লক্ষ্য - ০ ১৯--৩৮ 
[১। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শ__পৃঃ ১৯ ২। প্রাচীন 
পাশ্চাত্ত্য দেশের শিক্ষাদর্শ_-পঃ ২০: ৩। শিক্ষার লক্ষ্য 
সম্বন্ধে মনন্তত্ব ও সমাজতত্ব__ পৃঃ ২২ £ ৪1 শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
দার্শনিক বিচার-_পৃং ২৩: ৫ | বিভিন্ন দার্শনিক আলোচনা 
সম্বন্ধে মন্তব্-পৃঃ ৩০ £ ৬ শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও 
সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য--পৃঃ ৩২ £ ৭। গণতন্ত্র ও শিক্ষাঁ_পৃঃ ৩৭ | 


ভুভীক্ম জঞ্বযাক্ 
শিক্ষার উপাদান -** *** ৩৯-_৪২ 
| ১। শিক্ষার্থী-_পুঃ ৩৯ £ ২। শিক্ষক পৃঃ ৪১: ৩। পাঠক্রম 
_ পৃঃ ৪১ ] 
সর্ব জগ্যা্স 
শিশু-কেক্দ্রিক শিক্ষা £ শিশু-কেক্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাস ও 
তাৎপর্য ৬৬৬ বনি ৪৩--৫৩ 
[১। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাস--পৃঃ ৪৪: ২। শিশু- 
কেন্দ্রিক শিক্ষার তাৎপর্য--পূঃ ৪৭ £ ৩। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার 
বৈশিষ্ট্য-_পৃং ৫* 2 ৪। শিশু-কেন্দ্িক শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান 
--পঃ ৫২ | 


(311) 
স্পঞ্ওহম জধ্যাজ্ 
বিষয় পৃষ্টা 
শিশু ঃ তার বংশধার! ও পরিবেশ "১, ৫৪-_-৫৯ 
[১। বংশধারা এবং পরিবেশ-_পৃঃ ৫৪ £ ২। পরিবেশ 


এবং বংশধারার যুগা প্রভাব_-পৃঃ ৫৬: ৩। শিক্ষায় বংশধারা 
ও পরিবেশের প্রভাব_-পঃ ৫৮] 


হব জঞ্্যান্ত 
শিক্ষার মাধ্যম -"" :" ৬০-_-৬৯ 


[১। পরিবার--পৃঃ ৬১ £ ২। পিদ্যালয়__পৃঃ ৬২: ৩। সমাজ 
_পৃঃ ৬৭: ৪ | রাষ্ট্র--পৃঃ ৬৭ £ ৫ | ধর্মীয় সংস্থা_-পূঃ ৬৯] 


গুম জন্য 


'স্পঠ্যসূচী, পাঠ্যসূচীর নীতি, সহপাঠ্যসূচী ৭০-_৮৬ 

[১। পাঠ্যস্থচী--পঃং ৭০: ২। গতানুগতিক পাঠাস্থচীর 
বৈশিষ্ট্য এবং অসম্পূর্ণতা__পুঃ 1২ £ ৩। পাহ্যস্থচীর মনস্তাত্বিক 
ভিত্তি পৃঃ ৭৪ £ ৪। পাঠ্যস্থচীর সমাজতাত্বিক ভিত্তি-পুঃ 
৭৯: ৫। পাঠ্যস্চী নির্ধারণের মৌলিক নীতি-পূঃ ৮০ £ 
৬। সহপাঠ্যশ্কচীর বিধয়াবলী--পুঃ৮১ ই ৭। সহপাঠাস্থচীর 
[বভিন্ন বূপ-পৃঃ৮৪£ ৮। সহপাঠাস্থচীর প্রয়োজনীয় তা_ 
পৃঃ ৮৫] 


জষ্টম অগ্র্যাঞ্স 


_ খেলা এবং খেলাভিত্তিক শিক্ষা .*. রি ৮৭--৯৮ 
[১। খেলা ও কাজ-_-পু১ ৮৮: ২। খেলার বিভিন্ন তত্ব 
পঃ৮৯: ৩। খেলাভিত্তিক শিক্ষা_-পুঃ ৯৫; ৪1 খেলার 
বৈশিষ্টা-_পৃঃ ৯৫ £ ৫। খেলাভিত্তিক শিক্ষার বৈশিষ্টা--পৃঃ ৯৬] 


(111) 
বিষয় পৃষ্টা 
স্বন্রস্ম জপ্যাজ 
খু 
স্বাধীনত ও শুংখল। -** ৮ ৯৯--১০৮ 
[১। স্বাধীনতা ও শৃংখলার সমশ্া_পৃঃ ৯৯: ২। শিক্ষায় 
স্বাধীনতার স্থান_-পৃঃ ৯৯: ৩। শিক্ষায় শংখলার স্থান-_-পৃঃ 
১০৩: ৪ স্বাধীনতা ও শৃংখলা--পূঃ ১০৪; ৫। শৃংখলা 
ও নির্দেশ--১০৫ 2 ৬। অন্তর্জাত শৃংখলা বা মুক্ত শৃংখল1- 
পৃঃ ১০৬] 


দ্ম্ণহম অন্র্যাজ্জ 
শিক্ষাদান পদ্ধতি "" ." ১০৯---১৩৩ 


[১। তর্কশান্ত্রসম্মত এবং মতস্তত্বস্মত পদ্ধতি-_-পৃঃ ১১* £ 
২। সক্রিয়তা পদ্ধতি ও ব্যক্তিমুখী শিক্ষা--পৃঃ ১১৩: 
৩1 কিগারগার্টেন পরিকল্পনা--পৃঃ ১১৪ £ ৪। মণ্টেসরী 
পরিকল্পনা__পূঃ ১১৫ ৫1 মণ্টেসরী এবং কিগারগার্টেন 
পদ্ধতির তৃলনাঁ_পৃঃ ১১৭ £ ৬। ডাণটন পরিকল্পনা--পৃঃ ১১৮ ২ 
৭। প্রজেক্ট পদ্ধতি__পৃঃ ১১৯: ৮। উইনেটুকা পরিকল্পনা 
_-পঃ ১২৩ ৯। ডেকরুলী প্রথা__-পৃঃ ১২৪ £ ১০1 বাঁটাভিয় 
পরিকল্পনা__পূঃ ১২৫: ১১। ওয়ার্ধা পরিকল্পনা_-পৃঃ ১২৬ £ 
১২। সেবাগ্রাম পদ্ধতি--পৃঃ ১২৮] 


২এলপদম্পণ অন্যান 
শিক্ষাতন্ত্ে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্দের অবদান *"" ১৩৪-_-২০০ 


" [ক্ুশে? ১। গতানুগতিক বা প্রচলিত শিক্ষার সংগে 
রুশোর মতভেদ-_পৃঃ ১৩৪: ২। প্ররৃতিবাদদ বা স্বভাববাদ 
পৃঃ ১৩৬: ৩। নেতিবাচক শিক্ষা পৃঃ ১৪* £ 
৪। শিক্ষার্দান পদ্ধতি ও শিক্ষার উদ্দেশ্ট__পৃঃ ১৪২ £ ৫ | মানব- 
জীবনের বিকাশে চারিটি পর্যায়__পুঃ ১৪৩; ৬। নারী শিক্ষা 


( আা্জ ) 


বিষয় পৃষ্টা 
পৃঃ ১৪৬ £ | শিক্ষা-তত্বে রূুশোর অবদান--পৃঃ ১৪৭ £ 

৬পেস্টালগুসী £ ১। পেস্টালৎসীর শিক্ষা-তত্বের বৈশিষ্টা__ 
পৃঃ ১৫০: ২। গতাঙ্গগতিক শিক্ষা! সম্বন্ধে পেস্টালৎসী__পৃঃ 
১৫২: ৩। রুশো এবং পেস্টালৎসী--পৃঃ. ১৫৩ £ 
৪। পেস্টালৎদীর শিক্ষাদান পদ্ধতি : বনস্তভিত্তিক পাঠ-_পুঃ 
১৫৪ ৫ শিক্ষাঁততে পেস্টালৎসীর অব্দান-_-পূঃ ১৫৫ £ 

এহারবার্ট £ ১। হারবারটের শিক্ষা-তত্ব_-পৃঃ ১৫৮: 
২। হারবার্টের আগ্রহতত্ব--পূঃ ১৬১: ৩। শিক্ষার দর্শন- 
সম্মত বিশ্লেষণ__পৃঃ ১৬২: ৪। হারবার্টের শিক্ষা পদ্ধতি-_ 
পৃঃ ১৬৪: ৫। শিক্ষা-তত্বে হারবার্টের অবদান--পৃঃ ১৬৬ £ 

১ফ্রেডারিক ফ্রয়েবেল 2 ১। ফ্রয়েবেলের শিক্ষা-তত্বের বৈশিষ্ট 
_ পৃঃ ১৬৮২ ২। ফ্রয়েবেলের শিক্ষা পদ্ধতি__পৃঃ ১৭০ £ 
৩। শিক্ষা-তত্বে ফ্রয়েবেলের অবদান--পৃঃ ১৭৩: মারিয়। 
মণ্টেসরী 2 ১। মণ্টেসরীর শিক্ষাতত্বের বৈশিষ্ট্য-_পুঃ ১৭৫ £ 
২। মন্টেসরীর শিক্ষা পদ্ধতি__পৃঃ ১৭৯: ৩। কিগ্ারগার্টেন 
পদ্ধতি এবং মণ্টেসরী পদ্ধতি--পৃঃ ১৮১: ৪1 শিক্ষাতত্ে 
মন্টেসরীর অবদান-_-পৃঃ ১৮২: জন ডিউই 2 ১। শিক্ষা-তত্ব 
ও দর্শনের সম্পর্ক__পূঃ ১৮৪ £ ১) ডিউই-র শিক্ষা-তত্বের মূল 
সমন্যাপৃঃ ১৮৫ 2 ৩। শিক্ষার সংজা_পৃঃ ১৮৬: ৪। 
বিদ্যালয় ও সমাজ--পৃঃ ১৯৩২ ৫1 ভিউই-র জক্রিয়তা-তত্ব 
পৃঃ ১৯৫ 8 ৬। ডিউই-র শিক্ষা পদ্ধতি--পৃঃ ১৯৬ £ ৭। 
ডিউই-র আগ্রহতত্ব-_পৃঃ ১৯৭ £ ৮। শিক্ষা-তত্বে ডিউই-র 
অব্দান__পূং ১৯৮] 


হবাদ্্ণ জশ্র্যান্ষ 
শিক্ষক এবং শিক্ষকের গুণাবলী ৪ ২০১-_-২১৬ 
[১। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক-_পৃঃ ২১: ২। শিক্ষকের 
কাজ--পৃঃ ২০৫: ৩। শিক্ষকের গুণাবলী--পৃঃ ২০৮: ৪ । 
প্রধান শিক্ষকের কাধাবলী-__পৃঃ ২১৩ ] 


( ফ৬ ) 
বিষয় পৃষ্টা 
| জেল্সো্জ্ণ ভশ্রযান্স 
পুরস্কার ও শাস্তি -** ** ২১৭_-২২৬ 
[১। পুরস্কার--পৃঃ ২১৭ £ ২। বিদ্যালয়ে পুরস্কার প্রথার 
উপকারিতা ও অপকারিতা-পৃঃ ২১৯ £ ৩। পুরস্কার গ্রথার 
কাধকারিতার কয়েকটি শর্ত-__পৃঃ ২২০: ৪ শাস্তিদান--পৃঃ 
২২১: ৫। শান্তিদানের যাথার্থ-_পৃঃ ২২২: ৬। শাস্তির 
উপকারিতা ও অপকাঁরিতা-_-পুঃ ২২৪ ] 


লজর্দ্স্ণ জন্যান্স 
শিক্ষাদান ও পাঠটাক। রর ৮০, ২২৭--২৩১ 


সহওিদ্ণ অপ্র্যা্স 

অনীক্ষ। এবং পরীক্ষা *** ”** ২৩২--২৪৬ 
[ ১। পরীক্ষণ গ্রহণের সংক্ষিপ্ধ ইতিহাস--পঃ ২৩২ £ ২। বিভিন্ন 
ধরনের পরীক্ষা _পূঃ ২৩৩: ৩। পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ__পুঃ 
২৩৪: ৪ প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার স্থবিধা এবং অস্থবিধা 
_-পৃঃ ২৩৬ £ ৫ | রচনামূলক পরীক্ষার ভবিষ্যৎ--পৃঃ ২৩ £ 
৬। আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষা-_পৃঃ ২৪০ £ ৭। আদর্শায়িত 
অভীক্ষা--পৃঃ ২৪২: ৮। আধুনিক বিষয়ান্মক পরীক্ষার 
স্থবিধা এবং অস্থবিধা__পুঃ ২৪৩: ৯1 শিক্ষাদানে সাধারণী 
শিক্ষার প্রভাব-_-পৃঃ ২৪৪ ] 


কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রশ্ন -** ২৪৭_-২৪৮ 


শ্পিহকা-ভক্ভ 


( 12110011125 01 10009108018 ) 


৩বখস্ম জহ্যাজ্জ 


শিক্ষার সংজ্ঞা, পরিধি ও কাজ 
(10660160019) 9007০ 2150. 1701061010 ০1 72035861018 ) 


২ ম্পিল্ষান্র হতভ্া ন্নিক্কেস্প (70667016501 01 ঘ5৩৪0০] ট ও 


শিক্ষা শব্ষের আভিধানিক অর্থ যদি আলোচন1! করি তবে “শিক্ষার” 
সংজ্ঞা দীড়ায় (কোন বিশেষ জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত কর!) (ইংরেজী 
*দ.00০2:000+ শব্দ ল্যাতিন 79%০676 শব্ধ থেকে উদ্ভৃত। “5:00০616" 
কথার মানে হচ্ছে কোন কৌশল আয়ত্ত করা বা তথ্য সংগ্রহ করা।) 
আদিমকালে মানুষ জীবন সংগ্রামের প্রত্ততির জন্য যে তথা আহরণ করত বা 
যে সব কৌশল আয়ত্ত করত তাকেই বলা হুত শিক্ষা । কিভাবে রান্নাবান্ন। 
করতে হয়, কিভাবে মাঠে চাষ করতে হয়, সামাজিক বা নৈসগিক সমহ্যার 
সম্মধীন হতে হয়, রোগের প্রতিকার করতে হুয়--এসব অভিজ্ঞতা তারা 
বয়স্কদের কাছ থেকে শিখত। সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের ফলে এই 
অভিজ্ঞতা ও কৌশল অর্জনের ধারার পরিবর্তন হয়। ( শিক্ষাঙ্দানের জন্য স্যাট 
হয় শিক্ষায়তনের এবং শিক্ষকের ৷ শিক্ষার বিষয়বস্ত বূপে নান! শাস্ত্রের স্যরি 
হয়__কৃষিণিষ্যা, নৌবিগ্তা, চিকিৎসা শান্ত, বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখা 
ইত্যাদি । শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীরা সমবেত হয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে এই 
সব বিভিন্ন বিষয়ের কৌশল বা অভিজ্ঞতা! অর্জন করে। 

শিক্ষার এ ব্যাখ্যা হল শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ |) ইংরেজীতে অনেক সময় 
শিক্ষার এ অর্থকে ইন্ফ্রাকসন্‌ (17500060107 ) বলা হয় । সংকীর্ণ অর্থে 
শিক্ষার নিয়লিখিত টৈশিষ্টযগুলি উল্লেখষোগ্য । 

(প্রথমতঃ, শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে কোন বিশেষ উদ্দেশ্তসাধনে পারদর্শী 
করার চেষ্টা করা হয়।") দৈনন্দিন জীবনে অর্থাৎ লৌকিক অর্থে এবং আইনের 
ভাবায় খন আমরা শিক্ষা” শব্দের বাবহান্ন করি, তখন ব্যক্তির আত্মচর্চা 
বা তার উপর তার পারিপাশ্িক অবস্থার কোন প্রভাব বুঝি ন1। সমাজের 


৪ শিক্ষা-তত্ব 


বয়ঃপ্রাধ্ধ ব্যক্তির অপ্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ শিশুদের উপর সচেতন ভাবে থে 
প্রভাব বিস্তার করে থাকে সংকীর্ণ বা লৌকিক অর্থে তাহাই শিক্ষা । 
অর্থাৎ বিষ্তালয়ের মাধ্যমে শিক্ষকের সহায়তায় বিশেষ পাঠ্যস্চী অহ্থসারে 
অধ্যয়ন ও চার অন্নশীলনই শিক্ষা । 

( ছবিতীয়তঃ, সংকীর্ণ বা লৌকিক শিক্ষার একটি সামাজিক স্বীকৃতি আছে। 
পরীক্ষা-পন্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জন কতটুকু হয়েছে তা৷ মেপে 
নেবার প্রয়াস আমর] পাই। ডিপ্লোষা ব1 সার্টিফিকেট প্রদানের দ্বারা সমাজ 
শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দেয় 1) 


(তৃতীয়ত: এ শিক্ষার পাঠ্যস্থচী সমাজের অভিভাবক এবং শিক্ষা 
পরিচালকগণই নির্ধারিত করেন। তাদের বিবেচিত বিষয়গুলিই অর্থাৎ তারা 
যা! বিবেচিত বলে মনে করেন, শিক্ষার্থীকে তা গ্রহণ করতে হয় ॥) শিক্ষার্থী 
এখানে নিক্ষিয়, সে সক্রিয় নয়। শিক্ষার্থীর নিজস্ব কোন চাহিদার মুল্য এ 
শিক্ষায় হ্বীরূত হয় না। পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞত1 ও সংস্কৃতির সংগে পরিচিতি 
ঘটানই এ শিক্ষার উদ্দেশ্য । শিক্ষক সেখানে পরিবেশক মাত্র। 

(চতুর্থ, সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা প্রয়োজনমাফিক ( 00]10272) )। 
প্রয়োজনের তাগিদে রুটি রোজগারের জন্য আমরা নানারকম বৃত্তি 
(৬০০৪০: ) আয়ত করি) কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান, কারিগরী 'বা ব্যবসা প্রভৃতি 
বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করি। 'ওকান ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ 
(992018185৩0 ) হওয়াই এ অর্থে শিক্ষা) কিন্ত এর ফলে সামগ্রিক 
দৃিভংগী থেকে আমরা বঞ্চিত হই। চেষ্টিতবাদ ( ঢ৪০০1 17607) 
আমাদের মনকে কতকগুলি পর্যাষে ভাগ করে এবং প্রত্যেকের আলাদাভাবে 
চর্চা করাই শ্রেয় মনে করে। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা এই চেষ্টিতবাদের উপর 
প্রতিষঠিত। আমাদের অন্ুতৃতি, বিচারশক্কি ও ইচ্ছাশক্তিকে আলাদাভাবে 
চর্চা করব কিন্ত এই লৌকিক বা সংকীর্ণ শিক্ষায় আমাদের ব্যক্তিসত্বার 
সামগ্রিক কপ আমরা পাই না। 

শিক্ষার ব্যাপক বা বিজ্ঞানসম্মত জর্থ (71061: ০0: 5016150110 
10068111736 0£ চ:05০861020 ) £ (আধুনিক শিক্ষাতত্বে শিক্ষার অর্থকে 
বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভংগী থেকে বিচার করা হয়। শিক্ষাকে লৌকিক বা সংকীর্ণ 
অর্থে গ্রহণ না করে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ কয়! হয়।) 


শিক্ষার সংজ্ঞা, পরিধি ও কাজ $ 


ব্রোপক অর্থে শিক্ষ। যে-কোন নতুন অভিজ্ঞতা আহরণ বোঝায়) রেস্ট 
(2%11014.) তার 72776025165 02250920% বইতে শিক্ষার ব্যাপক 
অর্থ প্রসংগে বলেছেন, শিক্ষা হল মানুষের শৈশব থেকে পরিপক্কতার স্তর 
অবধি একটি বিকাশের পদ্ধতি । এ প্রক্রিয়ার সাহাযো মানুষ নিজেকে ধীরে 
ধীরে তার শারীরিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে 
নেয়। হর্নী (20786 ) এ অর্থকে অন্তভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। 
তিনি বলেন, শিক্ষা মাচ্ষকে একটি উন্নত ধরনের উপযোজন বা 
ংগতিবিধানের ক্ষমত। এনে দেয়। দেহে ও মনে এই সংগতিলাধনের 
ক্ষমতা নিয়ে মানুষ তার বুদ্ধিগত বা অনুভূতিপ্রবণ পরিবেশে খাপ 
খাইয়ে নেয়। 

ম্যাকেছি (11802277256 ) তার 01798 ০7 500151 77,210501% 
বইতে শিক্ষার ংজ্ঞাকে সংকীর্ণ অর্থে ও ব্যাপক অর্থে ব্যাখা। করেছেন । 
ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা আমাদের সমগ্র জীবন ধরে 
চলতে থাকে এবং জীবনের সবরকম অভিজ্ঞতাই এই শিক্ষ। দেওয়ার ব্যাপারে 
সহায়তা করতে পারে । তিনি বলেন, “এই অর্থে এটি হল সাধারণ প্রক্রিয়া 
যার দ্বারা আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং যাব ছ্বারা মানুষ তাদের 
পারস্পরিক সম্পর্ক ও যে বিশ্বে তারা বসবাস করে তার সংগে তাদের 
সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারে।' শিক্ষার এই ব্যাপক অর্থকেই ব্যাখ্য। 
করে হোয়াইটহেড ( 77/75/6762 ) বলেছেন, “শিক্ষার একটিমাজ্ম বিষয় 
আছে এবং তা হল সর্বতোভাবে প্রকাশিত জীবন ।” 

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাকেঞ্জি বলেন, “নংকীর্ণ 
অর্থে একে মনে করা যেতে পারে আমাদের ক্ষমতাকে বিকশিত ও 
অনুশীলন করার জন্ত সচেতনভাবে পরিচালিত যে কোন প্রচেষ্টা । এই 
অর্থে উপযুক্ত শিক্ষাবিদের দ্বারা নির্ধারিত একটি শিক্ষাব্যবস্থা! থাকবে এবং 
শিক্ষকের সহায়তায় এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মাষ ধাপে ধাপে ওস্থারে 
স্তরে শিক্ষিত হুবে। 

ব্যাপক অর্থে শিক্ষার যে সংজ্ঞা! প্রদত্ত হল সে শিক্ষার অধিকাংশই মাহ 
নিজের অজাতনারে লাভ করে। জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, প্রকৃতির প্রভাব 
ও প্রেরণা, মানুষের সংগে ফেলামেশা, জীবনের হুষোগ ও সাফলা, ব্যর্থতা ও. 
দুর্ভোগ থেকে মানুষ নিয়ত এ শিক্ষালাত করে। .সংকীর্ঘ অর্থে থে শিক্ষা 


৬ শিক্ষা-তত্ব 


সে শিক্ষা! মানুষ সচেতন ভাবেই গ্রহণ করে। রেমণ্ট (782)%0%£ ) বলেন, 
সাধারণ কথাবার্তায় এবং আইনের ভাষায় আমরা সংকীর্ণ অর্থেই শিক্ষাকে 
গ্রহণ করি। এ অর্থে শিক্ষার ঘারা আমরা পরিবেশের উপর ব্াক্তির কী প্রভাব 
বা ব্যক্তির আত্মোপলন্ধি এসব কিছুই বুঝি না। আমরা বুঝি কতকগুলি প্রভাব 
([091121565 ) যা সমাজের প্রা্ধবয়স্কর] বিশেষ উদ্দেশ্ট নিয়ে এবং সচেতন 
ভাবে শিশুদের উপর প্রয়োগ করতে চান। এই সংকীর্ণ অর্থ বোঝাতে 
গিয়েই ডিউই (1996 ) 'ইচ্ছামুূলক শিক্ষা+ (11)621)010728] 7.0০86100) 
কথাটি ব্যবহার করেছেন । সাধারণতঃ সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় 
রাষ্ট্র, পরিবার বা! অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সংগঠনের বা ব্যবস্থার 
মাধ্যমে (কোন উদ্দেশ্য ব] লক্ষ্াসাধনের জন্য ) তরুণদের ক্ষমতা বিকশিত 
করার ব্যবস্থা! । 
ব্যাপক অর্থে শিক্ষার নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য £ 

(প্রথমতঃ, শিক্ষা ও জীবন সমার্থক । আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও 
সমাজবিজ্ঞান বলে, জন্মের সময় থেকে শিশুর জীবনের প্রতিটি মূত্র 
অভিজ্ঞতাময়। শিক্ষার শুর জন্ম থেকেই আর শেষ মৃত্যুতে । শিক্ষা 
জীবনব্যাপী এক অন্তহীন ও বিরামহীন একটি প্রক্রিয়া! |) 

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপক অর্থে শিক্ষার পরিধি বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর 
বিস্তার জীবনের সবস্তরে প্রসারিত! সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে গ্রহণ করলে 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বলে মানুষের ছুটি শ্রেণী আমর! ভাগ করতে পারি। 
কিন্তু ব্যাপক অর্থে এ ধরনের কোন ভেদ্দ মানুষের মধ্যে নেই, কেনণ। 
অভিজ্ঞত1 নেই, এ ধরনের মানুষও নেই । অক্ষর জ্ঞান না থাকলেও শিক্ষিত 
হতে দোষ নেই। অভিজ্ঞতার অভিনবত্ই শিক্ষা । নতুন নতুন অভিজ্ঞতার 
সঞ্চয় গ্রতিনিয়তই আমাদের হচ্ছে । এটাই শিক্ষ]। 

। তৃতীষতঃ, যেহেতু অভিজ্ঞতাই শিক্ষা সেহেতু আমাদের আচরণের উপর 
অভিজ্ঞতার প্রভাব এ শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য। অভিজ্ঞতা যখন 
আমাদের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার কৰে বা তার পরিবর্তন ঘটায় তখনই 
অভিজ্ঞতা শিক্ষা-পদবাচা 1) শিক্ষা তথ্য আহরণেই সীমাবদ্ধ নয়। তথাকে 
বাস্তব আচরণে প্রষ্বোগ করতে হয় এবং তখনই তথ্য সংগ্রহ বা অভিজ্ঞতা 
অর্থময় হছয়। যে শিক্ষা] জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাক্স না, যে শিক্ষা 
বাস্তবধর্মী নয, সে শিক্ষা শিক্ষ1-পদবাচ্যও নয় ্‌ 
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২.1 স্শিল্ষা। ও স্শিজ্কঞপ। (60505865010 8100. ].6810106 ) £ 

এ প্রসংগে উল্লেখষোগা ঘে আচরণের পরিবর্তন যদি অবাঞ্চিত হয়, 
তবে সে পরিবর্তন শিক্ষা নয়। যে অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণে পরিবর্তন 
আনতে সক্ষম সে অভিজ্ঞতাই শিক্ষা । কিন্তু সে পরিবর্তন যেন নীতিশাস্- 
সম্মত হয়, মানুষের জীবনে বাছনীয় হয়, সামাজিক আদর্শের সহায়ক হয়। 
মিথ্যা বলা, চুরি করা, প্রবঞ্চনা করা প্রভৃতি অপারধমূলক অভিজ্ঞতাও 
আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনে, আচারণে সহায়তা করে, বাস্তবে কাছে 
লাগে। ত-বলে এ ধরনের অসামাজিক, অনৈতিক আচরণগুলিকে 
আমর] “শিক্ষা” বলে অভিহিত করতে পারি না। 

এখানেই শিক্ষা] (7:0009007) ) এবং শিক্ষণের ( 1.6881776 ) পার্থকা। 
ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আমর! অভিজ্ঞতার হার! পরিবতিত সকল 
আচরণই বুঝি। মনোবিজ্ঞানে আচরণ পরিবর্তনে সক্ষম যে কোন 
অভিজ্ঞতাকেই শিক্ষণ বলা হয়। কিন্তু শিক্ষা-তত্বে যে কোন শিক্ষণকেই 
শিক্ষা বলা হয় না। শিক্ষণ ও শিক্ষার মধ্য পার্থক্য বর্তমান । 

যে শিক্ষণ বা আচরণ সামাজিক অন্থশাননসম্ত ব1 ব্যঞ্জিগিত মংগলদায়ক, 
শিক্ষাবিজ্ঞানে সে শিক্ষণকেই শিক্ষা] বল! হয়। সকল শিক্ষাই শিক্ষণ, কিন্ত সকল 
শিক্ষণ শিক্ষা নয়। শিক্ষণ সম্বদ্ধে আমরা আলোচনা করি মনোবিজ্ঞানে কিন্ত 
শিক্ষা শিক্ষা-তত্বে আলোচিত হয় । কোন্‌ শিক্ষণ শিক্ষামূলক, সামাজিক আদর্শ 
মূলক বা ব্যক্তির মংগলদায়ক তা নির্ণয় করাই শিক্ষা-তত্বের মূল উদ্দেশ্তা। 

এখন প্রশ্ন হল £ কোন্‌ শিক্ষণ সামীজিক অন্থশাসন বা নীতিসম্মত ? কোন্‌ 
শিক্ষণ ব্যক্তির মংগলদায়ক ? সামাজিক অন্ুশামন বা নীতি সর্বদেশে, সর্বযুগে 
সমান নয়। দেশ ও কালের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন মামাজিক অক্শানের 
উত্তব ও লয় হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক আদর্শের মিল অধুনা 
আমাদের সমাজে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব । তবে কি শিক্ষার সার্বজনীন বা 
সাধারণ কোন অর্থ নেই? যান্ত্রিক সভ্যতার ভ্রত অগ্রগতির ফলে বিভিষ্ন 
মানব সম্প্রদায়ের মধো ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছে। পুস্তক প্রচলন এ 
বিষয়ে যথেষ্ট সহায়ত করেছে। পুস্তক মান্ষের চিস্তারাজিকে ও ভারধারাকে 
শুধু সংরক্ষণ কলে লা, গ্রচারেও সাহায্য করে। দেশ ও কালের পার্থক্য আজ 
গুরুত্বপূর্ণ নয়-_সামাজিক মংগলাষংগলের মৌলিক ধারণা যন্বন্কে সত্য সমাজ 
আজ একযত। সমাজার্শনের আলোচনায় একটা সর্বদেশীয় মান একো 
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আদর্শ ও সমাজিক মংগলের ধারণ] আমরা অনুসন্ধান করি। সৃতরাং শিক্ষার 
সাবিকরূপ আজকের সমাজে খু'জে পাওয়া অসম্ভব নয়। 
কিন্তু ব্যক্তির মংগলামংগল বলতে আমরা কি বুঝি? প্রাচীনকালে কোন 
কোন সমাজে শিশুকে কঠোর শাসনে রাখা হত, তার কারণ তাদের বিশ্বাম 
ছিল, শিশু জন্মায় অপরাধপ্রবণ হয়ে। স্থৃতরাং রিপুদ্রমন করাই ব্যক্তির 
ংগল। আনল কথা সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের আলোচনা প্রাচীন 
সমাজে ছিল না। অধুন1 এসব বিষয় নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং ব্যক্তির 
মানসিক ও দৈহিক বনু সমস্যার সংগে আমর] পরিচিত হয়েছি। তাই 
রিপুদ্ধমন বা শিশুকে নির্যাতন করা আমর! মংগলজনক মনে করি না। শিল্তর 
শিক্ষা যাতে তার ব্যক্তি-সত্তা প্রকাশের সহায়ক হয়, এই আদর্শই আমরা 
গ্রহণ করি। বাক্তির মংগল তার বাক্ষি-সত্ব1 ( 067507911 ) বিকাশের 
সংগে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। 


২০। স্পিশ্কা। ভীত্লেল জিক্ষাস্প (8:00508001 25 796৮1019- 
00615 ০2 010৮6801146) 2 


ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ছল জীবনের বিকাশ । পেস্টালৎসী (7225910221 ) 
শিক্ষার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন ; শিক্ষা হল দৈহিক, বুদ্ধিগত এবং নৈতিক শক্তি 
ও কর্মবৃত্তির স্থমংঘটিত বিকাশ । শিক্ষ। মাছুষের দ্বেহমনের অস্তনিহিত নকল 
শক্তি ও ক্ষমতার উন্মোচন । পৃথিবীতে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই তান 
জীবনে এ বিকাশের লীলাখেলা] চলে | রেমণ্ট বাপক অর্থে শিক্ষার সংজ্ঞা 
প্রদর্শনে এ কথাই বলেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, শিক্ষা হল শৈশব 
থেকে পূর্ণ বয়স অবধি একটি বিকাশ-পদ্ধতি । এ শিক্ষার ফলেই মানুষ ক্রমশঃ 
দৈছিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের সংগে স্'গতি বিধান করে। 

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ জন্‌ ডিউই শিক্ষাকে শিশুর জীবনবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার 
সংগে সমার্থক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। শিশু তার জীবনে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে 
নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে । আর এ অভিজ্ঞতাকে আহুরপ করেই 
সে পূর্ণত। প্রাপ্ত হয়। শিশুর এই অতিজ্ঞত। সঞ্চয়ের ব্যাপারকে ভিউই দুইটি 
দ্বিকোথ থেকে বিচার করেছেন । যনোবিজ্ঞানের দিক থেকে শিশুর 
বিকাশের পথে ভার কতকগুলি একাক্ক নিজন্ব চাহিদা বর্তমান । অন্য দিকে 
লঙাজবিজ্ঞানের দিক থেকে বিবেচন। করলে শিশুর বিকাশের পথে সমাজের 
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কতকগুলি চাহিদ। ও নিয়ন্ত্রণ থাক] চাই। শিশুর নিজন্ব চাহিদা? ও সম্ভাবনার 
বিকাশ তখনই সম্ভব যখন শিশু সামাজিক চাহিদা ও নিয়ন্ত্রণেপ মংগে সংগতি 
সাধন করে। যে শক্তির দ্বার! ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব শির মাধ্যমে সামাজিক 
পরিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে নেয়_সে-শক্ির সঞ্চারকই শিক্ষা । শিক্ষাকে 
যখন ভিউই আমাদের জীবনের ক্রমবিকাশ পদ্ধতির সংগে অভিন্ন বলে বর্ণনা 
করেছেন তখন তিনি মানবজীবনের ছুটি মৌলিক দিকের মধ্যে সংহতি এনেছেন 
এবং ধুগপৎ এ ছুয়েরই ক্রমবিকাশের কথা বলেছেন। এ এ্রুমবিকাশের ধারা 
সম্বন্ধে ভিউই বলেছেন, এ গ্রক্রিয়।টি হবে স্বাভ! ব্কি, স্বত:স্ফুত, ম্বনির্ভর । এ 
প্রক্রিয়া শিশুর উপর চেপে দেওয়ার বাপার নয় । শিশু যে সম্ভাবনা নিয়ে 
জন্মায় তঃপ্রণোদিত ধারায় তার বিকাশ মে অন্বেষণ করে। 

শিশু তাঁর সম্ভাবনার সু পঞ্গিণতি সমাজ জীবনেই লাভ করার চেষ্টা করে। 
সামাজিক পরিবেশ ছাড়া শিশুর শিক্ষা সম্ভব নয়। এখানে সামাজিক পরিবেশ 
বলতে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির, সম্প্রদায়ের, সংগঠনের বা প্রতিষ্ঠানের 
ক্রিয়া-প্রতিক্রয়া ও সম্পর্ক বোঝায়। শিক্ষা সমাজ বহিভূত ব্যাপাপ নয়। 
ব্যাপক অর্থে শিক্ষা শুধু জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া নয়, ত1 সামা জকও। 


৪1 শ্পিল্ষ! এানট্ডি ক্রিক প্ভি (80808601815 12 
4৯০5০ 0790288 ) £ 

মংকীর্ণ অর্থে লিছক জ্ঞান অর্জনকে বলা হয় শিক্ষা এবং তাই ছিল 
প্রচীন শিক্ষার সংজ্ঞা । সেজ্ঞান স্রণিদিষ্ট এবং অপগ্সিব্তনীয়। বছরের পর 
বছর একই ভাবধারা বিতরণকে বলা হত শিক্ষা দান। শিক্ষার্থীর কোন 
চাহিদা সে শিক্ষায় স্বীকৃত হত না। শিক্ষার্থী সেখানে নিষ্ত্িয়। 

কিন্ত আধুনিক শিক্ষার সংজ্ঞা হল, শিক্ষা একটি সক্রিয় পদ্ধতি । আাডাম্স 
(29175 ) এ প্রসংগে বলেন, শিক্ষা শুধু সজ্ঞান ( ০0785019105 ) পদ্ধতি নয়, 
ত৷ ইচ্ছাকৃত (51121966) পদ্ধতিও । শিক্ষা একটি উভয়-মুখী ( 01-99181 ) 
প্রক্রিয়া, শিক্ষা একমুখী প্রক্রিয়া নয়। এখানে শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের 
ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল, অপর পক্ষে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব শিক্ষকের উপর ক্রিয়াশীগ। 
শিক্ষকের প্রভাব ধেমন শিক্ষার্থীর উপর কাজ করে, শিক্ষার্থীর প্রভাবও তেমনি 
শিক্ষকের উপর কাজ করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদান 
উপস্থিত করে তার অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভংগীর উপর পরিবর্তন আনেন। 


১০ শিক্ষা-তত্ব 


অন্যদিকে শিক্ষার্থীর চাহিদ| ও সমস্যা শিক্ষকের মনে প্রভাব বিস্তার করে তার 
শিক্ষাদান পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। 

আসল কথা নিছক জ্ঞান অর্জনের সংগে বাস্তব জগত্তের অতিজ্ঞতার কোন 
সম্পর্ক থাকে না। শিক্ষার্থী নিষ্ষিয় জড়ের মত অপরের প্রভাবকে মেনে 
নেয় না। সে যা গ্রহণ করে তার উপর নিজের প্রভাবও ফেলে এবং তা 
বাস্তবেও প্রয়োগ করে। প্রয়োজন মত সে অজিত অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও করে । তারপর সে তাকে গ্রহণ করে। যেজ্জানের 
সংগে বাস্তবের সম্পর্ক প্লেই, তা নিক্ষিয়। ডিউই তার শিক্ষার সংজ্ঞায় 
শিক্ষাকে একটি সক্রিয় ও প্রাণবন্ত প্রক্রিয়া রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। শিক্ষাও 
জীবনের মত সক্রিয়। এ অর্থে শিক্ষা জীবনের নামাস্তর মাজ্র। 

আসল কথা জীবন নিয়ে বাচবার একটি অনিবার্য তাগিদ নিয়ে মানুষ 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তাকে বাস্তবে প্রয়োগের চেষ্টা করে। যে অভিজ্ঞতা 
ফলপ্রস্থ নহে, জীবনের প্রয়োজনে ঘা! লাগে শা আমর! তাঁকে বাতিল করে 
দিই। তারপর জীবনে চলে নতুন অভিজ্ঞাতার লীলাখেলা । শিক্ষা তাই 
জীবনধর্মী এবং এ শিক্ষাই জীবনের প্রয়োজন । ডিউই অতি প্রাঞ্জল ভাষায় 
বলেছেন-_শিক্ষা জীবনের প্রস্ততিমাত্র নয়, শিক্ষাই জীবন । 
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শিক্ষা-দর্শনে আমর] “শিক্ষা+ বলতে শিক্ষার ব্যাপক অর্থই বুঝি এবং 
মানবজীবনের সামগ্রিক রূপটিই শিক্ষার ম্বাধ্যয়ে প্রতিফলিত করতে চাই। 
ব্যাপক অর্থে শিক্ষার পরিধি আলোচন করলে আমরা দেখতে পাই ঃ 

প্রথমতঃ, শিক্ষা ও জীবন সমব্যাপক | শিক্ষার ইতিহাস ও মানুষের 
জীবনের ইতিহাস একই । মান্থষের জন্মক্ষণেই তার শিক্ষা! শুরু আর জীবনের 
বিলুপ্তিতে তার শেষ । ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলচ্তেন, যতদিন বাচি, ততদিন শিখি । 

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপক অর্থে শিক্ষার পরিধি বলতে কোন বিশেষ বিষয় সম্বদ্ধে 
জ্ঞান অর্জন করা নয়। কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন আমাদের 
জীবনের রুটি রোজগারের প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ। ব্যাপক শিক্ষার পরিধি 
প্রয়োজনের (8611) সীম! ছাড়িষে দেহ-মন-আস্মার উন্মেষ লাধনেও রত। 

' অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে শিক্ষা প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা বিশ্ববিষ্ভালয় স্তরে 
সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার কোন পরিকল্পনা (€ 612) ) 


শিক্ষার সংজ্ঞা, পরিধি ও কাজ ১১ 


কর] সস্ভব নয়। শিক্ষা মানুষের জীবনেষ অভিজ্ঞতার এক বিরামহীন 
প্রক্রিয়া! | 

তৃতীয়তঃ, শিক্ষা চির চঞ্চল-_ইহা1 কোন গতিহীন ধন্ত নহে। মান্য নিয়ত 
অভিজ্ঞতা আহরণ করে। পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতাকে 
সেযাচাই করে। আর এই অভিজ্ঞতার লীলাখেলা! চলে সমগ্র জীবনব্যাপী । 
ষে অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের সহায়ক তাকেই সে কাচিষে রাখে । শিক্ষা! তাই 
সক্রিয় গতিশীল পদ্ধতি । 

চতুর্থতঃ, শিক্ষার পরিধি শুধু অভিজ্ঞতার মূল্যায়নে সীমিত নহে। যে 
অভিজ্ঞত৷ মানুষ সঞ্চয় করে--তাঁ সমাজের ভাবী সম্ভান-সম্ততিদের জন্য রক্ষা 
করার মাধ্যম সে ব্যবস্থা করে। পুস্তক ও শিক্ষকের মাধ্যমে এক যুগের 
অভিজ্ঞতা নতুন যুগে নতুন মানব সন্তানের নিকট পরিবেশন করা হয়। মান 
তার অজিত অভিজ্ঞতা সমাজ ও কালের উপর চিরস্থায়ী রূপ দেবার চেষ্টা 
করে। কোন যুগের মানুষই একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা দিয়ে তার জীবন শুরু 
করে না, তার পেছনে থাকে পুরাতন যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ইতিহাস। 
এই ভাবে শিক্ষা মানুষের জীবনের স্মব্যাপক হয়ে দায়, শক্ষা হয় যুগপ্রসারী 
_প্রাণবস্ত ও গতিশীল প্রক্রিয়া । 

পঞ্চমতঃ, মানুষের জীবনে ষে সংগতি মাধনের চেষ্টা দেখা যায়, ব্যাপক 
শিক্ষার পরিধি তার সমপর্যায়তুক্ত । মানুষের জীবনে সামগ্রস্ত বিধানের চেষ্টা 
চার ধারায় প্রবাহিত--(ক) মানুষের সংগে প্রকৃতি ও পরিবেশের সামরস্থয 
বিধান (খ) মানুষের সংগে মানতষ ব! সমাজের সামঞ্জশ্ত বিধান (গ) ব্যক্তি" 
মান্ষের সংগে তার বহিপ্রকৃতি ও অস্তপ্ররুতির সামর্শ্য বিধান (ঘ) মানুষের 
সংগে তার ঈশ্বর বা নীতিজ্ঞানের সম্পর্কের সাষগ্রন্ত বিধান । 

এই সংগতি বিধানের মধ্য দিয়েই মাঞ্ছষের সামগ্রিক সত্বারই পূর্ণ প্রকাশ 
পায়। সেসত্বাই ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র। নানা সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের 
জীবনে সামাজিক ও নৈতিক মৃল্যবোধের পরীক্ষা হয়, ফলে শিক্ষার মাধ্যমে 
সে-সব মুঙ্যবোধ ( ড৪10৩9 ) সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে উঠি এবং বিভিন্ন 
মূলাবোধ (৬৪195 ) স্থিতিস্থাপকতা লাভ করে। শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন 
সমন্তা ও সংঘাতের মধ্যে, বিভিন্ন বাতাবরণের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক 
মূল্যবোধকে বীচিয়ে রাখে। যে ব্যক্তি বা সমাজ তার মৌলিক মূল্যবোধ 
থেকে বিচ্যুত হয়--সে কালের করাল গ্রাসে বিনষ্ট হয়। 


১২ শিক্ষা-তত্ব 


পরিশেষে, শিক্ষার পরিধি (9০০9 ) সম্বন্ধে আমরা দার্শনিক ডিউই-র 
কয়েকটি কথা উদ্ধাত করতে চাই। গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার এক ব্যাপক 
ভূমিক! বর্তমান। ভিউই তার 10277007209 292 722402£0%১ বইতে 
এনিয়ে বিশেষভাবে আলোচন! করেছেন। ডিউই-র বস্কবা হচ্ছে বর্তমান 
কারিগরী বিদ্যা ও বুদ্ধিগত চেষ্টা মান্ষকে নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ করে 
তুলছে--কিন্ত এ শিক্ষাতে কোন সামাজিক মন (90901511960. 711 ) গড়ে 
তোলার প্রধাস নেই। আজকের শিক্ষার জগতে একদিকে সমাজ ও যুগের 
প্রয়োজন অনুযায়ী ( 0011621190 ) শিক্ষা গ্রহণ এবং অন্যদিকে নিজ্ান ভাবে 
চরিত্র সংগঠন--এ ছুয়ের মধ্যে ছন্দ উপস্থিত। এ ছুয়ের দ্বন্দ পরিহার আজকের 
শিক্ষা! ব্যবস্থায় এক ক্রমবর্ধমান জটিল সমস্যা । 


/ 
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শিক্ষা! দ্বার মানুষ তার অভিজ্ঞতার পরিবর্তন ঘটায়। পঞ্চ ইন্জিয়ের 
সাহায্যে নিতা নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে মানুষ । তার পরিবেশ, তা 
সামাজিক হোক আর প্রাকৃতিক হোক তার উপর প্রভাববিস্তার করে। শিক্ষার 
সাহায্যেই মানুষ সেই প্রতাবকে তার কাজে লাগায়, তার আচরণ ও দৃষ্টিতংগীর 
উপর একটা স্থাধী পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করে। নিয়নশ্রেণীর প্রাণীর উপরও 
পরিবেশের প্রভাব ক্রিয়াশীল। কিন্তু তারা নিজেরা পরিবেশের উপর 
প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। অর্থাৎ নিম্শ্রেণীর প্রাণীরা বিচিত্র অভিজ্ঞতার 
ংগে মিল রেখে আচরণ পাণ্টাতে পারে না। তাই যুগ যুগ ধরে একই ধরনের 
আচরণে তারা অভ্যন্ত। বাবুই পাখী হাজার হাজার বছর একই ভাবে বাদ! 
বুনছে। নিম্নতর প্রাণীর আচরণ একঘেয়ে এবং যাঞ্জ্রিক--সে আচরণের মূলে 
তাদেপ প্রবৃত্তির (1750100) তাডনাই ক্রিয়াশীল । এ তাড়ন। অনেকটাই অন্ধ 
ভাবাপন্ন। তাই গতান্ছগতিক এবং অভ্যান্ত পরিবেশের বাইরে নিম্ন তর প্রাণীরা 
হতবুদ্ধি হয়ে যায়, অনেক সময় প্রাণ হারায়। শীতপ্রধান অঞ্চলের 
কুকুরগুলিকে যদি উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে নিয়ে আমা! হয়, তারা অনেক সময় 
বাচতে পারে না। অর্থাৎ নতুন পরিবেশে আচরণের পন্িবর্তন বা অস্ধ্াস 
গঠন নিম্নতর প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। 
মানুষের জীবনেও কতকগুলি প্রাথমিক আচরণ প্রবৃত্তির হার। পরিচালিত 
হয়। প্রবৃত্তির প্রেরণায় পরিবেশ-নিরপেক্ষভাবে মানুষও গতানুগতিক আচন্ণ 
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করে। কিন্তু তার জীবনের অধিকাংশ আচবরণই অভিজতাগন্ধ। নতুন 
অতিজ্ঞতা ও পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই মান্ুধের জীবনে নতুন 
আচরণ ও অভ্যাস হট হয়। ইহাই তার জীবনে শিক্ষার কাজ। পরিবর্তিত 
পরিবেশ অনুযায়ী আচরণের পরিষর্তনের যে ক্ষমত| তাকে বলা হয় নমনীয়তা 
€ £18561০05 )। এইমাত্র মানুষই এ ক্ষমতার অধিকারী । এক্ষমতার 
ফলেই মানুষ শিক্ষালাভ করে। আর এ শিক্ষার ভ্বারাই সে পৃথিবীর পরিবেশে 
পরিবর্তন আনে , প্ররূতির শক্তিকে নিভের কাজে লাগানর চেষ্টা করে__স্থষ্ট 
হয় সভ্যতার ইমারত, মানুষের জীবন তাই সহজ ও নিরাপদ । অন্যদিকে 
ইতর বা নিম্নতর প্রাণীর জীবন সংগ্রাম বিপদসংকুল, গতানুগতিক এবং 
অনিশ্চিত। 

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা মানুষের জীবনের সমব্যাপক | শিক্ষার পরিধি এবং 
আমাদের জীবনের পরিধি একই শিক্ষা তাই জীবনধরম্মী। জীবনের ধর্ম হল 
পরিবেশের সংগে সংগতি সাধন। প্রাণীর অস্তিত্ব নির্ভর করছে এই সংগতি 
সাধনের উপর । এই সংগতি সাধনের চেষ্টাকে আমর তিনভাবে ব্যাখ্য। 
করতে পারি, যথা_ব্যক্তিগত সংগতিপাধন, সমাজ-সংরক্ষণ, বাক্তিক ও 
সামাজিক অগ্রগতি। 

(ক) ব্যক্তিগত লংগতিসাধন (17015100191 4১108 0776156 ) 5 
বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ হনী (17076 ) বলেন : শিক্ষা মানুষকে একটি উচ্চশ্রেণীর 
সংগতি সাধনের ক্ষমতা প্রদান করে। (দহ ও মনে শিক্ষালন এই ক্ষমতার 
দ্বার] মানুষ তার বুদ্ধিগত, ভাবগত ও অনুভূতি প্রবণ পপিবেশেব স"গে সংগতি 
বিধান করে। 

শিশু জন্মগ্রহণের পরই প্রাকৃতিক পরিবেশের সন্মবীন হয়। তার 
অস্ত প্রকৃতি এবং বহিপ্রকৃতি নান! চাহিদা] নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়। 
ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ছুংখ-বেদনা, নানা খতুর প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে শিশু ও প্রকৃতির 
অমধো এক ঘন্ব উপস্থিত হয়। এই প্রকৃতি-পরিবেশ নিয়ত পরিবর্তনশীল । এই 
সদা পরিবর্তনষীল প্রকৃতির সংগে কিভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হয়, কিভাবে 
সহন্দে নতুন বা প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্দুখীন হতে হয় সে অভিজ্ঞতাই শিশু তার 
শৈশব থেকে সঞ্চয় করে। ইহাই শিক্ষার প্রধান ও প্রথম কাজ-_-ফেননা এই 
প্রকৃতির পরিবেশের নংগে হু সংগতি লাধনের উপর মানুষের জীবনের অস্তিত্ব 
গির্ভর করছে। 


১৪ শিক্ষা-তত্ব 


তারপর শিশুর বয়স বুদ্ধির সংগে সংগে সে আরে ছুটি দ্বন্বের সম্মুধীন হয়। 
একটি অন্তান্য মানুষ তথা সমাজ, অন্তটি তার অস্তপ্রকৃতি ও বহিগ্র্কৃতি। 
প্রাকৃতিক পরিবেশের সংগে সংগতি সাধনের মত শিশুকে তার সমাজের সংগেও 
খাপ খাইয়ে নিতে হয়। বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক, সমহ্তা, চাহিদা ও 
পরিবেশের সংগে ব্যক্তির স্বকীরতাবোধের বা আত্মচেতনার ঘন্ব উপস্থিত হয়। 
ব্যক্তি-চেতনা ([10011009] 00159010019169$ ) এবং সমাজ-চেতনার 
(9০9০18] ০0501090850655 ) সংগে চলে ব্যক্তির জীবনে সংগতি সাধনের 
প্রয়াম। এই সংগতি সাধন শিক্ষার সহায়তায়ই সম্ভব । 

তৃতীয় স্তরে শিশুর বুদ্ধি বিকাঁশের সংগে তার অস্তপ্রবৃত্তি ও বহিপ্রবৃত্তির 
আর এক ধরনের ছন্দ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ) বাক্তি ও প্রকতির মধো 
্বন্ব; দ্বিতীয়তঃ, বাক্তি ও সমাজের মধ্যে ছন্দ, তারপর ব্যক্তির নিজের মধ্যে 
ছন্থ। একদিকে বাক্তির প্রবৃত্তির তাডনা এবং অন্তদিকে বুদ্ধির বিচার, একদিকে 
ভোগ-বাসনার ইচ্ছা, অন্যদিকে নৈতিক শাসন--এই ছন্দের সম্মুখীন হয় প্রতিটি 
ব্ক্তি। আগ একটি সংহত এবং স্থন্দর জীবন যাপনের জন্য বাক্তির এই ছন্দের 
সমাধান করতে হয়। এ সমাধান সংগতি সাধনেরই নামাস্তর | শিক্ষাই এ 
ংগতি সাধনে মানুষকে সহায়তা করে। 

একটি কথা এখানে আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য ষে, মানুষ বখন তার 
পরিবেশের সংগে সংগতি বিধান করে তখন সে নিজে যেমন পরিবতিত হয়ে 
ঘায়, তেমনি সে পরিবেশের পরিবর্তন ৭ সাধন করে। মানুষের উপর পরিবেশের 
যেমন প্রভাব অলীম, পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাবও তেমন অশীম। 
মানুষ পরিবেশের নিকট আত্মসমর্পণ করে না, প্রয়োজন মত প্রকৃতিকে সে 
নিয়ন্ত্রণও করে। মানুষের সংগে ইতর প্রাণীর পার্থক্য এখানে । ইতর প্রাণী 
প্রকৃতিব প্রভাবকে মেনে নেয়, প্রকৃতির দয়ার উপর তার জীবনের স্থায়িত্ব। 
মানুষ প্রকৃতির বা পরিবেশের বাইরে নয়, একথা সত্য । কিন্তু প্রকৃতির ব। 
পরিবেশের উপর সময় বিশেষে কর্তৃত্বও করে একথাও সত্য । ইতর প্রাণীর 
পরিবেশের উপর নিজস্ব উদ্ম বা ইচ্ছার কোন মুল্য নেই। কিন্তু মানুষ তার 
পরিবেশের উপর নিজস্ব উদ্যম ও ইচ্ছার প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতিকে মানুষ 
তার চাহিদা অন্ুযায়ী কাজে লাগানর চেষ্টা করে মানুষের কাছে প্রকতিও 
ভাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। আগ সে পরিবর্তন সাধনে শিক্ষাই প্রধান 
সহায়ক। মান্ুশ্বের সভ্যতার ইতিহাস এই গ্ররৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করারই 


শিক্ষার সংজ্ঞা, পরিধি ও কাজ ১৫ 


ইতিহাস। এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ফলেই মানুষ নিত্য নতুন আবিষ্কারের ভ্বারা 
বাড়ি তরী করে, রাস্তা তৈরী করে, আকাশে ওড়ে, সাগর পাড়ি দেয়, স্থটি 
করে সভাতার বিচিত্র সম্ভার । 

তাই দিনদিন আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর চেহারা পাণ্টে যাচ্ছে। 
যে প্রকৃতিতে মানুষ আদ্িমকালে জন্মেছিল, সে প্রককৃতিও নেই, আর সে আদিম 
মানুষও নেই । মানুষের প্রচেষ্টার ফলে নতুন নতুন শহুর গড়ে ওঠছে, নতুন নতুন 
কল-কারখানা তৈরী হচ্ছে, চারদিকে নতুন নতুন পথঘাট দেখা যাচ্ছে। আর 
মান্নষের বাকি-জীবনে, সমাজ-জীবনে নতুন ভাবের আবির্ভাব হচ্ছে-- প্রকৃতি 
ও মানব এক পরিবর্তনের পরিক্রমায় ব্যস্ত । মানুষের পাথেয় তার অভিজ্ঞতা, 
আর এই অভিজ্ঞতার ইতিহাসই শিক্ষার ইতিহাস। 

(খ) সমাজ সংরক্ষণ (5০০৫8] (007)861:5868078 )5 ব্যক্কিকে 
তার সামাজিক, প্রান্ষিতিক পরিবেশের সংগে মার্ক নংগতি সাধান করতে 
সাহায্য করা শিক্ষার প্রধান ও প্রথম কাজ। কিন্ত একটু চিন্তা করলেই 
আমর] বুঝতে পারব, ব্যক্তি নিছক একক হিসেবে বাস করে না- _অন্যান্ত 
ব্কিদেপ সংগে তার পম্পর্ক গভীর এবং জন্মহন্বে লন্ধ। মান্থষ জন্মে সমাজে, 
বাঁচে সমাজে, মরে সমাজে । বাক্তির আশা-আকাজ্ষা, হৃখ-দুঃখ, নৈরাশ্য- 
বেদনা, উত্থান-পতন, জীবনের সকল কর্ম, সকল সংগ্রাম সামাজিক পট- 
তৃমিকায়ই সম্ভব হয়। শিক্ষার কাজ বাক্তির সংগে তার পরিবেশের সংগতি 
বিধান কিন্ত সমাজের সংগে ব্যক্কির সংগতি ছাঁডা তা মুল্যহীন। শিক্ষা 
একটি সামাজিক কর্ম (9০9০12] £01506107 )। শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজের 
স্থিতি, গ্রকাশ ও প্রতিপালম এবং সমাঙ্জ সংরক্ষণ স্ব হয়। 

'সমাজ' কথাটা ষখন আমপা! বলি তখন আমর] একটি জনসমষ্ি বুঝি ন1। 
সমাজ ব্যক্তির সংগে মন্যান্ত ব্যক্তির একটি সচেতন সম্পর্ক ব1 জটিল সম্পর্কসমষ্টি। 
সমাজ একটি গতিশীল প্রবাহ--সমাজের সংরক্ষণ যাদুঘরে সম্ভব নয়, তার 
প্রাণবস্ত গ্রবাহ চলে মানুষে মানুষে সম্পর্কের লীলাখেলায়। মানুষে মান্গষে এই 
সম্পর্কের বার্তা বহন করে মান্থষের ভাবধার1, সামাজিক আদর্শ ও সংস্কৃতি । 
শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, মান্থষের ভাবধার], আশ, 
কৃষি, সংস্কৃতি চিরস্থায়ী হয়, আর সমাজ এই শিক্ষার মাধ্যমে তার প্রবাহকে 
গ্রাণরস্ত করে তোলে । শিক্ষার দ্বারা লমাজ-সংরক্ষণ বলতে আমরা 
একথাই বুঝি । 


১৬ শিক্ষা-তত 


যে কোন একটি সামাজিক গোষ্ঠি (5০9০181 £1:00) ) বিশ্লেষণ করলে 
আমবা দেখতে পাই তা নবীন ও প্রকীণদের সংগমস্থল। জাগতিক নিয়মে 
প্রবীণরা ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিদায় নেয়__তাঁরা পূর্বপুরুষ থেকে গৃহীত 
অভিজ্ঞতার ও তার্দের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভাগ্ডারটি নবীনদের উপহার দেন। 
সম।জের এই আভজ্ঞতার আদান-প্রদান সম্ভব হয় শিক্ষার মাধ্যমেই । প্রাচীনরা 
তাদের এতিহা ও জ্ঞান আগামী বংশধরের জন্যই রেখে যায়। কোন সমাজ 
যদ্দি বাচতে চায় তবে তাকে তার প্রাচীন সমাজ তথা পূর্বপুরুষের সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতা, আদর্শ, ভাবধারা ইত্যাদির অধিকারী হওয়া! চাই। আর এক 
যুগের এঁতিহা ও অভিজ্ঞতাকে অন্য মুগে পরিবাহিত করে শিক্ষা । বিস্ালয়ে, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্পবে, সভা1-সমিতিতে, আলাপ-আলোচনায়, কথা- 
বার্তায়, ভাববিনিময়ে ভবিষ্যৎ সমাজের নাগরিক অর্থাৎ নবীনের দল গ্রবীণের 
অভিজ্ঞতাই গ্রহণ করে। শিক্ষাব্যবস্থাই সমাজের নিরবচ্ছিনত1 সম্ভবপর করে 
তোলে। শিক্ষার এ কাজের উপর সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। শিক্ষা যদি 
একটি বিশেষ যুগে বিশেষ মানবগোষ্ঠির চিন্তা, তানরাশি ও অভিজ্ঞতা 
অন্ত যুগে পরিচালিত না কবে, তবে সেই বিশেষ মানবগোরষ্ঠির মৃত্যুর সংগে 
সংগে সে সমাজেরও সমাধি হয। 

(গ) প্রগতি (109£655) 2 শিক্ষার প্রধ।ন প্রধান কাজ হল ব্যক্তিগত 
সংগতি সাধন এবং সমাজ সংরক্ষণ। কিন্তু ব্যক্তিগত সংগতি সাধন এখং 
সমাজ সংরক্ষণ একটি স্থিব বা স্থান বাপার নয়। মিশরের মমিকেও বা 
তাজমহলকে ও আবহাওষ1 বা পরিবেশের সংগে খাপ খাওয়ান হচ্ছে এবং 
সংরক্ষিত করা হচ্ছে। কিন্ধু মানবজীবন সন্বদ্ধে এ ধরনেব উপমা প্রযোজ্য নয়। 
মানবজীবণ ও সমাজের ধর্মই হল পরিবর্তনশীলতা, স্থজনশীলঙ1। সুতরাং শুধু 
টিকে থাকাই এখানে বড ধথা নয়, সমাজের অগ্রগতি বা প্রগতির প্রশ্ন 
এখানে জড়িত। তাই শিক্ষার আর একটি প্রধানতম কাজ হল, সমাজ ও 
বাত্তিকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেওয়া । 

যে সমাজ বা যে যুগ শুধু প্রাচীনের অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করে এবং 
একমাত্র সম্বল বলে জীবন চালায়, নতুন চিন্তা বা নতুন আবিষ্কারের বা 
নতুন অভিজ্ঞতার দ্বার উদঘাটন করে গা, সে সমাজ বা সে যুগ নিতান্ত দারিদ্র । 
টিকে থাকার চেষ্টা করে বটে, কিন্ধ টিকে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। 
সে ক্ষয়িফু। 


শিক্ষার সংজা, পরিধি ও কাজ ১৭ 


প্রগতি? (0:09£0535 ) শব্দের অর্থকি? সমাজবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনে 
প্রগতি" শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে মতানৈকা বর্তমান। সাধারণ অর্থে “প্রগতি 
বলতে উন্নততর সংগতি সাধন বোঝায় । আমরা নিম়ে র্যক্ষির প্রগতি ও 
সমাজের প্রগতি আলোচন। করব। 

ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করছে পরিবেশের সংগে সার্থক সংগতি সাধনের 
উপর । এই সংগতিনাধন চলে জীবনভর | পরিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে নেবার 
নিত্য-নতুন পদ্ধতি মান্য তার অভিজ্ঞতার দ্বারা আবিষ্ষার করে। কিন্তু সার্থক 

ংগতিবিধানের বিভিন্ন মাত্রা আছে। এই মাত্রা আবার নির্ভর করছে সংগতি 

বিধানের উৎকর্ষ বাঁ কার্ধকরিতার উপর । প্রাচীন মানুষ ঝড়ঝাঞ্চা ও বৌদ্রতাপ 
থেকে নিজেকে রক্ষার জন্ত গুহায় বাস করত। প্রতিকূল আবহাওয়ার সংগে এই 
ছিল প্রাচীন মানষের সংগতিসাধন। তারপর মান্ছষ ঘর তৈরি করতে শিখল। 
তারই বিবর্তন আজকের দালানবাড়ি। শীত থেকে নিজেকে রক্ষা করার অঙ্ক 
তারা লতাপাতা, গাছের ও প্রাণীর ছাল দিয়ে নিজেদের ঢাকত। তারপর শিখল 
তুলে! থেকে স্থুতো বের করে বা পশুর লোম দিয়ে বস্্ পরিধান করতে । তারই 
বিবর্তন আজকের নান! বৈচিত্রের নান। জাতের পোশাক-পরিচ্ছেদের মেল! । 

সভ্যতার যে কোন উপকরণ অর্থাৎ ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাস্দ্রবা, 
রাস্তাঘাট, যানবাহন, ওষধপত্র, আমাদের প্রমোদের সরঞ্জাম ইত্যাদি সম্বন্ধেও 
এ ব্যাখা প্রযোজা। মানুষ পরিবেশের সংগে সংগতিবিধানের জন্য প্রাচীনের 
অভিজ্ঞতার পুনরাবুত্তিই করে না, নিজের অভিজ্ঞতা যোগ করে সহজতর 
ত্বাচ্ছন্দাময় ও অধিকতর কার্ধকারী পন্থা উদ্ভাবন করে। ইহাই ব্যক্তির 
অগ্রগতি এবং শিক্ষার সহায়তায় ইহ সম্ভব হয়। 

কিন্তু ব্যক্তির উন্নতি শুধু বহিগ্রকৃতির সংগে ব্যক্তির সংগতিসাধন নয় । 
ব্যক্তিকে তার অস্তর প্রকৃতি বা মানসিক জগতের সংগেও সংগতিবিধান করতে 
হন । আদিম কালে মানুষ বহির্জগৎ নিয়েই ব্যস্ত ছিল, তাঁর অস্তরের দিকে 
তাঁকাঁনর অবসর ছিল না। তাই তার অন্তরের সংগে বাহিক জগতের মিল 
সাধনের মান ছিল নিম়স্তরের । ধীরে ধীরে মানুষের মননলীলতা বৃদ্ধি পায়, 
হষ্টি হয় নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা সাহিত্য, দর্শন, অনোবিষ্যা 
প্রভৃতির । জ্ঞানের গভীরতা ও প্রসারতা মান্থষের মনকে এখন অধিকতর 
উন্নত করে তুলেছে । কুসংস্কার, কু-আচার এবং অর্থহীন প্রথার প্রাচীর থেকে 
মানুষের মন আজ অধিকতর মুক্ত। 

শিক্ষা-তব--২ 


১৮ শিক্ষা-তত্ব 


সামাজিক অগ্রগতি নির্ভর করে মানুষের নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন চিন্তা ও 
জ্ঞান স্থট্টির উপর। একটা বিশেষ পমাজ তার পূর্ধগামী সমাজের সঞ্চিত ও 
পরীক্ষিত অভিজ্ঞত1 উত্তরাধীকার স্ত্রেলাভ করে । এ অভিজ্ঞতা প্রদান ও 
গ্রহণের উপর নির্ভর করে প্রতিটি সমাজের অস্তিত্ব । যে সমাজ ভবিষ্যতের 
জন্য তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা বক্তব্য রেখে যেতে পারে না সে সমাজ তার 
কালের বাক্তিবর্গের মৃতার মংগে সংগে নিজেও ইতিহাস থেকে বিদায় নেয়। 
আর যে সমাজ ভার পূর্বগামী সমাজের অভিজ্ঞতার ভাগার গ্রহণ করে না 
লে বড়ই দরিদ্র, তাকে তা'র জীবনযাত্রা নতুন করে আবার আরম্ভ করতে হয়, 
তখন তাকে হয়ত আবার আদিম যুগেই ফিরে যেতে হয়। 

তাই প্রতি সমাজ পুবগামীদের অজিত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান গ্রহণ করে। 
কিন্ত অভিজ্ঞতার আহরণই সমাজ জীবনের পক্ষে পধাপ্ত নয়। সমাজের শিক্ষা 
ও জীবনধারণের প্রণালী যদি অতীতের অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে 
তবে সে সমাজ তাঁর জীবনীশক্কিকে হারিয়ে ফেলে। প্রতিটি যুগের নিজস্ব 
একট] চাহিদ1] আছে। সে চাহিদা ও পরিবর্তনের সংগে মিল রেখে 
অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান চাই, কৌশল অর্জন করা চাই। তা না হলে 
পুরাতনের সঞ্চয় একদিন ফুরিয়ে যায়, মমাজের শক্ত বাধন আর থাকে না; 
নতুন যুগের প্রয়োজন ও পরিবর্তন অনেক পুরাতন অভিজ্ঞতাকে বাতিল করে 
দেয়। প্রাচীন কালের বহু সমাজ পুরাতনকে আকড়ে রাখতে গিয়ে নতুন যুগের 
চাহিদাকে অন্বীকার করেছে । ফলে তার! ছুর্বল হয়ে পড়েছে, ইতিহাস থেকে 
বিদায় নিয়েছে । তাই প্রতিটি সমাজ যেমন অতীতের অভিজ্ঞতা আহরণ করবে, 
তেমনি নতুণ জ্ঞান ও চিস্তার উদ্ভাবন করবে। এভাবেই সমাজ প্রগতি সম্ভব। 

প্রশ্নাবলী 
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হ্হিন্ডীল্স অন্যান 
শিক্ষার লক্ষ্য 


€ 2075 0: 7:000801012 ) 

শিক্ষা ও মানুষের জীবন আলাদা বস্ত নয়। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের 
জীবনের বিস্তার ঘটে, আবাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যযে শিক্ষা ঘটে। তাষ্ট 
শিক্ষা আমাদের অস্তিত্বের সংগে জড়িত। মানুষ যেমন বিভিন্ন যুগে বা বিভিন্ন. 
সমাজে তার জীবনের বিভিন্ন লক্ষ্যের অনুসন্ধান করে, তেমনি বিভিন্ন শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন আদর্শের অন্বেষণ করে। তাই মাচ্চষের জীবনের 
ইতিহাস ও শিক্ষার ইতিহাস সমাথক | শিক্ষাধারাই মান্ঠষের জীবনের 
প্রতিফলন এবং জীবনবোধ থেকেই শিক্ষার উৎপত্তি। প্রখাত শিক্ষাবিদ 
দার্শনিক ডিউই (1709 ) এ প্রসংগে বলেন, শিক্ষার আলাদা কোন লক্ষ্য 
থাকতে পারে না, জীবনের সংগে শিক্ষা সমবাগী | 

মানব ইতিহাস অধায়ন করলে যেমন বিভিয্প জীবনাদর্শের সংগে আমরা 
পরিচিত হুই, তেমনি শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচন] করলে দেখি শিক্ষার উদ্দেশ্য 
নিয়ে নান! মতভেদ-_নানা আদর্শের সংঘাত । এক্ষণে আমরা প্রাচীন শিক্ষাদর্শ 
নিয়ে আলোচনা করব £ 


২৯1 শ্রাীন্য ভ্ডাল্রভেল্র শ্পিল্ষাদক্পণা (41005 01 ৮:0০৪৫০৪ 


17) £100101286 [17018 ) ? 


_ প্রাচীন ভারতে আমাদের জীবনের একমাত্র পক্ষ্য ছিল মোক্ষ বা মুক্তি । 
মৃত্যুকে জয় করে এক পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন লাভই ছিল আমাদের সকল 
সাধনার শেষ কথা। 

উপনিষদে এই আত্মজ্ঞান লাভের কথাই বলা হয়েছে । অন্তান্ত সব 
জাগতিক জ্ঞানকে অপরাবিষ্যা বলে অভিহিত কর! হত। আত্মজ্ান বা 
্রহ্মজ্ঞানকে পরাবিষ্া বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলে স্বীকৃতি দেওয়া হত। যে বিস্া! 
আমাদের আত্মজ্ঞান এনে দ্বেয়, সকল অপূর্ণত! দূর করে, তাই প্রন্কত শিক্ষা বা 
পরাবিদ্ভা। অজ্ঞতা ব1 অবিদ্যাই আমাদের সকল ছুঃখ, সকল বন্ধনের কারণ। 
এই অবিষ্তাকে পরিহার করে আত্মজান লাভ কর! চাই, বাক্তিকে আত্ম 
পরিপূর্ণতা অর্জন কর] চাই। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রসংগে ভঃ রাধাকুমুদ 


হাঃ শিক্ষা-তত্ 


মুখোপাধ্যায় বলেন_-শিক্ষা আমাদের এই আত্ম পরিপূর্ণতা অর্জনে সহায়তা 
করবে, নিছক ব্যবহারিক জ্ঞান সংগ্রহে সহায়তা করবে না। 

এক কথায় প্রাচীন ভারতের শিক্ষা হল আত্মবিছ্যা। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল 
আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ করা । আর সেজ্ঞানই আমাদের মুক্তি। 

প্রাচীন ভারতে 'অপরাবিগ্া” বা নিছক প্রয়োজনের বিছ্যাকে স্বীকার করা 
হয়নি। কেননা এ বিদ্যা আমাদের আত্মজ্ঞান প্রদান করে নাআর আত্ম- 
জ্ঞান ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই । 


হ | ও্রালীন্ন শাস্তি ছেকশ্শেল্র শিল্ষাকম্ণ (41008 01 
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প্রাচীন পাশ্চাত্য সভাতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল গ্রীস দেশ। গ্রীসদেশের 
বিভিন্ন রাষ্ট্রে শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্ট নিয়ে চর্চা করা হয়েছে । আমরা সংক্ষিপ্ঠ 
ভাবে সে সব শিক্ষাদর্শ নিম্নে আলোচনা করছি । 

(ক) সোফিস্ট মতবাদ 2 প্রাচীন গ্রীসদেশে সোফিস্ট দার্শনিকরা 
প্রধানতং ছিলেন শিক্ষক। অর্থের বিনিময়ে জ্ঞান বিতরণই তাঁদের কাজ। 
“6 [30100 60509? মানুষই সকল সত্যের নিয়ামক--এই ছিল তাদের 
বেদমন্ত্র। আর সে মানুষ বাক্তি-মান্গষ (10701510091 70810) অর্থাৎ তীর 
ছিলেন চরম বাক্তি-স্বাধীনতার উপাসক। ব্যক্তির নিজস্ব বিচার বিবেচন ও 
অভিজ্ঞতাই ছিল সকল মূলোর যাপকাঠি। তারা কোন সাবিক (021567521) 
নিম বা জ্ঞানে বিশ্বাস করতেন না। ব্যক্তির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে 
'বাক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী মনে করতেন । তার বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার 
একমাত্র উদ্দেশ্য হুল বাক্তি স্বাতন্ত্রবোধ জাগ্রত করাঁ। শিক্ষাদর্শনে মানব 
ও মানবতাই ছিল তাদের কাছে প্রধান কথা । 

(খ) এখেন্স রাষ্ট্রের শিক্ষার্র্শ; সোফিস্টদের শিক্ষাদর্শকে চুড়াস্ত 
আকার প্রর্দান করেন সঞ্রেটিল। তীর মতে শিক্ষার উদ্দেশ হল “নিজেকে 
জানা (100 53616 )। মানবের আত্মজ্ঞানই হল শিক্ষার লক্ষ্য। 
আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষে 'আত্মানং বিদ্ধি' বা আত্মজ্ানের বাণী গ্রচার 
কর] হয়েছিল। সক্রেটিসের শিক্ষারর্শের নংগে তার মিল আছে। সক্রেটিসের 
জগৎবিখ্যাত শিশ্যযুগল প্লেটো, আারিস্টটুল কমবেশী শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে এ মতই 
পোষণ করেন । 


শিক্ষার লক্ষ্য ২১ 


কিন্ত সোফিস্টদের মত এর! উগ্র ব্যক্কিস্বাতন্থ্যবাদের সমর্থক ছিলেন না। 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর গুরুত্ব দিলেও সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে তাঁরা 
অন্বীকার করেননি । সামাজিক পটভূমিকাঁয়ই তীর] ব্যক্তির স্বাতস্ত্রাবোধকে 
বিচার করেছেন । 

. কিন্তু তবুও তারা শিক্ষাদর্শে সমাজ চেতনা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
গুরুত্ব দিতে পারেননি । জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাক্িস্বাধীনতাকে তারা বড় করে 
দেখেছেন। প্লেটো পরিষ্কার ভাবে বলেছেন £ যে কোন ধরনের জ্ঞান সংগ্রহে 
আমাদের দেখা উচিত স্বাধীনতা ষেন দাসত্ব বরণ না করে। শিক্ষার প্রথম 
ও প্রধান আদর্শ হল ব্যক্তির প্রকৃতি ও স্বভাব অনুযায়ী তার আভ্যন্তরীন 
সম্ভাবনাগ্ডলকে বিকশিত করা । | 

(গ) স্পার্টার শিক্ষাদর্শঃ সোফিন্টর! শিক্ষারর্শে বাক্তির স্বাতস্থা- 
বোধকেই বড় করে দেখেছেন । সমাজ-চেতনা বা সমাজধর্মধ তাদের 
শিক্ষার্শে স্থান পায়নি । এথেন্দের শিক্ষাদর্শ, সমাজ-চেতন। ও সামাজিক 
নিয়ন্্রণকে যেনে নিলেও সেখানে ব্যক্তিকে বড করে দেখান হয়েছে। 
সমাজ ও ব্যটটির দ্বন্ব এথেন্সের শিক্ষা বাবস্থায় দানা বেঁধেছে । 

স্পার্টার শিক্ষার্দর্শ সোফিস্টদের শিক্ষারদর্শের ঠিক বিপরীত। সোফিস্টদের 
শিক্ষায় বাক্তির চাহিদ1 ও অভিরুচিই ছিল বড় কথা, ম্পার্টার শিক্ষায় সমাজ 
এবং রাষ্ট্রের চাহিদা ও প্রয়োজনই হুল বড় কথা । ব্যক্তির স্বাতন্্রাবোধ স্পাটার 
শিক্ষাদর্শনে মস্বীকৃত হল । ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী গঠন করা 
এবং রাষ্ট্রের অনুগত করে তোল! ছিল ম্পার্টার শিক্ষার আদর্শ। এজন্য 
যে সব আদর্শ ও নিয়ম রাষ্ট্র সমর্থন করে, এই সব নিয়ম ও সামরিক কৌশলই 
শিক্ষা দেওয়া হত। ব্যাক্তি সেখানে রাষ্্রশক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হল। 
ব্যক্তির কোন স্বতন্থ্য মূল্য সে শিক্ষায় ছিল না, সে হল্জ রাষ্ট্রের প্রয়োজন 
মিটানর উপায় মাত্র । 

(ঘ) ্ীনতীয় শিক্ষা্র্শ ৫ পাশ্চাত্দদেশে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার 
পর ধে যুগ আসে তাকে বলা হয় অদ্ধকারাচ্ছর যুগ। যুক্তির আলোক 
নির্বাপিত হুল, কুসংস্কার ও প্রথার অন্ধকারে মানুষের জীবন আচ্ছন্ন হল। 
শিক্ষাজগতে এল গ্রীইধর্মের অন্থশাসন, নীতি ও নিয়ন্ত্রণ । 

্রীই্ধর্মের আদর্শে নানা শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হল। শিক্ষার উদ্দেশ্ট 
বাইবেলের আদর্শ অন্ুষ্বায়ী নিয়ন্ত্রিত হত। বাইবেলে বল! হয়েছে, ঈশ্বর 


২২ শিক্ষা-তত্ব 


মানবকে তার নিজস্ব মৃতিতে গড়েছেন । ঈশ্বরকে জানাই শিক্ষার আদর্শ। 
মানব ও ঈশ্বরের একাত্মবোধই শ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা । যীন্ত বলেন £ আমিই পন্থা, 
আমিই সত্য এবং আমিই জীবন। 

কিন্তু ধর্মের অন্ুশাসনে এই শিক্ষা কালক্রমে শিক্ষার বাপক দৃঁষ্টভংগী থেকে 
বঞ্চিত হল। ধর্মের নামে পার্রীদের গোড়ামী প্রতিষ্ঠিত হল। শিক্ষা নৈতিক 
নিয়মের নামে অর্থহীন বিচাঁব-বিশ্লেষণে পর্যবসিত হয়ে জীবনবিমুখী হয়ে দাড়াল। 


২৩1 শ্শিল্ক্ষাল্র লক্ষ্য সহ্রন্ছে সনভ্ডভ্ভব ও সমাক্তভভ্জ 
(708501১010981081 & 9০010105108] 812010801) 0 016 70101012100 ০1 


81059 0 14010861019, ) 2 


আধুনিক যুগে মনস্তত্ব ও সমাজতত্বের আলোকে শিক্ষার আদর্শকে বিচার 
করাহয়। এ ছুই বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার কাজ হল সংগতিসাধন, 
সমাজ সংরক্ষণ ও সমাজের অগ্রগতি সাধন। 

(ক) শিক্ষার উদ্দেশ্য সংগতিসাধন £ মনস্তত্বের দিক থেকে ব্যক্তির 
সংগে পরিবেশের সংগতিপাধন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্ট। বিশ্বপ্রকৃতির কোলে 
মানুষ যখন জন্মে তখন সে নিতাস্ত অসহায়। তার ক্ষুধা মেটান চাই, 
রোদ-বৃট্টি, ঝড়-ঝঞ্কা, শীত-গ্রীন্ম প্রভৃতি নানা ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশের 

ংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া ঢাই। প্রাকৃতিক পরিবেশের পর আসে 
সামাজিক পরিবেশ । ব্যক্তির জীবনে সমাজ তার নানা সমস্যা, চাহিদা, 
গচলিত মূল্যবোধ প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হয । 'এদিকে বাক্তির নিজেরও 
কতকগুলি সমস্যা, চাহিদা ও জীবনের উদ্দেশ্ট এবং আচরণ সম্বন্ধে মূল্যবোধ 
থাকে । তাই তাকে নিজের ও সমাজের সংগে সংগতিসাধন করতে হবে। 
এখানে কয়েকটি কথ! প্রণিধানযোগ্য । প্রথমতঃ, ব্যক্তির সংগে পরিবেশের 
নংগতিসাধন জীবনভর চলে। দ্বিতীয়তঃ, এ সংগতিসাধন প্রক্রিয়া যান্ত্রিক নয়। 
মাধ তার আপন মননশীলতা ও হ্জনশীলতার দ্বারা পরিবেশকে যেমন 
পরিবতিত করে নেয় তেমনি মে নিজেও পরিবতিত হয়ে যায় । আদিম মানুষও 
যেমন আজ আর নেই, আদিম পর্িবেশও আজ আর নেই। মানুষ পরিবেশের 
শিকার নয়, পরিবেশের প্রভাব মানুষের জীবানে অসীম, কিন্ত তাঁই বলে মান্য 
পরিবেশ বা প্রকৃতির দাস নহে, স্থলবিশেষ তার প্রভৃও। তৃতীয়তঃ, মনস্তত্ব 
হ্ভোবে পরিবেশের সংগে ব্যক্তির সংগতিসাধন ব্যাখ্যা করে- শিক্ষার্শনে 


শিক্ষার লক্ষ্য ২৩ 


আমরা সংগতসাধন প্রক্রিয়াকে এক্প উদ্দেশ্হীনভাবে ব্যাখ্যা করি না। 
মনস্তত্ব বস্তধর্মী বিজ্ঞান। উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে কোন আলোচনায় তার অধিকার 
নেই। কিন্তু শিক্ষাদর্শনে আমরা সংগতিসাধন প্রক্রিয়াকে বিশেষ বিশেষ 
আদর্শের মাধ্যমে বিচার করি। সমাজ ও বাক্তির পক্ষে যা শুভ, ষে সংগতি- 
সাধন বাক্তি ও সমাজের জীবনে কল্যাণকর ও মংগলদায়ক, সে সংগতিসাধনই 
আমাদের শিক্ষার মাধামে কামা। 

(খ) অমাজ সংরক্ষণ ও সমাজ প্রগতি ঃ স্মাজতত্বের দিক থেকে 
সমাজকে বাচিয়ে রাখাই শিক্ষার কাজ ও উদ্দেশ্য । কিভাবে মমাজ বেঁচে 
থাকে ১ সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করে সমাজের ভাবধারা, আদর্শ, সংস্কৃতি, 
আচার, রীতিনীতি প্রভৃতিকে বাচিয়ে রাখার উপর। তাই আজকের 
সমাজের যারা ধারক ও বাহক তারা তাদের সন্তান-সম্ভতির্দের কাছে তাদের 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভাগ্ারটি তোলে দেবেন। আর শিক্ষার দ্বারাই একাজটি 
সম্ভবপর হুয়। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্বা হবে সামাজিক ভাবসম্পদ আগামী 
দিনের সমাজের নাগরিকদের অর্পণ করা । এতে সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে। 

কিন্তু সমজের বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা! অপরিণত নাগারকদের মধ্যে তাদ্দের 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বিতরণ করলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য শেষ হয় না। শুধু বেঁচে 
থাকা, শুধু লমাজকে বাচিয়ে রাখা শিক্ষার সংকীর্ণ উদ্দেশ্য । শিক্ষার উদ্দেশ্য 
আরও ব্যাপক। পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও এতিহোর উত্তরাধিকারী 
হলেই আমাদের পক্ষে সমাজকে বাচিয়ে রাখা সম্ভব ণয়। প্রতিটি যুগের 
তার নিজন্ব চাহিদা আছে, পরিবর্তনশীল পরিবেশের আছে নশিজন্ব আহ্বান । 
তারপর স্ৃজনশীলত1 হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষের (17015100581 10217 ) ধর্ম । তাই 
নতুন চিস্তার, নতুন ভাবের ও নতুন দৃষ্টিভংগীর প্রয়োজন । নতুন পরিবেশের 

ংগে সংগতিসাধনের জন্য নতুন কৌশল চাই, নতুন আবিষ্কার চাই। 
মানুষের অভিজ্ঞতার ও জ্ঞানের এভাবে হয় প্রসারণ । তাই শিক্ষার উদ্দেস্ঠ 
শুধু সমাজের সংরক্ষণ নয়, সমাজের প্রগতি সাধনও। 


৪1 ম্পিল্কাল্র দেশ) সহ্ন্ছে দকার্পনিলি বিলাল (207 
19501919108] ৪1901980100 006 0:0101510 01 81779 01 170010964019) 6 
দর্শনের ষে শাখা শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা করে, তাকে শিক্ষামূলক দর্শন 
( £.0086101585] [21911950915 বা 1017110950901)5 01 চ5000200 ) বলে। 


২৪ শিক্ষা-তন্ 


হল (০. 1.412211) তীর ০০510106511 701,510501775825 01 120026807, 
গ্রবন্ধে শিক্ষাসম্বন্ধে বিবিধ দার্শনিক মতবাদের এক আধুনিক আলোচনা 
করেছেন। শিক্ষার্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। কোন কোন 
দার্শনিক মনে করেন- শিক্ষা! হল মূল, দার্শনিক বিচার ইহার ফলম্বরূপ অর্থাৎ 
শিক্ষাসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞত| আগে, পরে হয় তার দার্শনিক পর্যালোচনা । আবার 
কোন কোন দার্শনিক মনে করেন, পৃথক দার্শনিক বিচার সম্ভব বলেই শিক্ষা- 
মূলক দর্শন সম্ভব। অন্যদিকে একদল দার্শনিকের বিশ্বান, ব্যাপক অর্থে 
শিক্ষাকে গ্রহণ করলে শিক্ষা ও দর্শন একার্থবাচক । 

সে যা হোক, এ হ্ক্স আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েও আমরা বলতে পারি, 
শিক্ষাতত্ব ও দর্শন পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষাতত্বের উপর 
দর্শনের যেমন অবদান রয়েছে, দর্শনের উপর তেমনি শিক্ষাতত্বের অবদান 
রয়েছে । জীবন ও বিশ্ব সম্বন্ধে দারশনিকর। যে আলোচন] করেন, সে আলোচন। 
শিক্ষার আদর্শ নিরূপণ ও পথ পরিক্রম। নির্দেশে সহায়তা করে। বেদাস্তদর্শন 
বিশ্বাস করে জীবই ব্রন্ম। তাই আমাদের প্রাচীন ভারতেবর্ষের শিক্ষার উদ্দেশ্য 
ছিল ব্রন্মজ্ঞান লাভ করা । অন্যদিকে শিক্ষাবিদ্রা শিক্ষার যে আদর্শ ও পদ্ধতি 
অনুধাবন করেন, তা আমাদের জীবনদর্শন গঠনে সহায়তা করে। 

নান যুগে নানা দার্শনিক মতবা্দকে কেন্ত্র করে শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য 
স্থির করা হরেছে। এই সব মতবাদ পর্ধ/লোচন! করলে দেখ! যায়ঃ বিভিন্ন 
দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী থেকে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্ধ বিচার করেছেন। 


(ক) স্বভাববাদ (12682811909 )$ ম্বভাববাদ কা প্রতিবাদ 
সাধারণতঃ ভাববাৰ এবং সুক্ষ বুদ্ধিবাদের প্রতিক্রিয়ান্বরূপ। দর্শনশান্তরে 
ন্বভাববাদ' পদটি অনেক স্থলেই ভাববাদের ঠবপরীত্য শ্থচনা করে। এই 
মতবাদটি অনেক ক্ষেত্রে জড়বা্দ এবং যান্ত্রিকতাবাদের সমগোত্রীয় । কেননা, 
এই মতবাদে অতি প্রাকৃতিক কোন সত্ব শ্বীকার কর হয়নি। 

দর্শনশাস্ত্রে একটি বিশেষ দৃষ্টিতংগী থেকে "্বতাববাদ' পদটি ব্যবহৃত হয়। 
মান্গষের স্বভাব বা প্রকৃতি বলতে বুঝি মানুষের সহজাত প্রবৃ্তি, প্রক্ষোভ ও 
আবেগ এবং সহজ, সরল বিচাঁর-বিবেচনা বোধ । মধ্য যুগে গ্রীষ্টধর্মের 
কূট যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও ভাববিলাসের প্রতিক্রিয়্! ছিসেবে এ আন্দোলন 
প্রসার লাভ করেছে। 


শিক্ষার লক্ষ ২ 


শিক্ষা সম্বন্ধে শ্বভাববাদের বক্তব্য হল : শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তি সমূহকে 
প্রকাশের হৃযোগ দেওয়া চাই । শিশুর জীবনে তার প্রকৃতি বিকশিত হওয়ার 
পথে ক্জিম উপায়ের দ্বারা যেন কোন বাধ! স্ট্টি করানাহয়। শিক্ষা 
ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী বা শিশুই প্রধান বিবেচা বিষয় । শিশুর বয়স বৃদ্ধির সংগে 
ংগে তার মানসিক স্তরের৪ পরিবর্তন ঘটে এবং সে-স্তর অনুযায়ী ও 
শিশুর প্রকৃতি অন্থযায়ী শিক্ষাধারার প্রবর্তন করা চাই। কৃত্রিম সামাজিক 
নিয়ম ও পাঠ্াস্থচীর দ্বারা শিশুর মনকে ভারাক্রাস্ত করা শিক্ষা নয়, উহা 
শিশু মনের উপর অত্যাচার । 

প্রকৃতি বলতে আমর! শিশুর অস্তপ্রককৃতি ও বহিপ্র্কতি দুই-ই বুঝি । 
শিক্ষা বাবস্থায় শিশুর অস্তপ্রক্কৃতি ও বহিপ্রক্কৃতি উভয়ের মূলা স্বীকার করা 
চাই। শিশুর অন্তপ্রকুতির স্বাভাবিক বিকাশই শিক্ষা। তার চাহিদা, 
মহাজাত প্রবৃত্তি, তার অন্তরের সম্ভাবনা, তার ইচ্ছা ও আগ্রহই শিক্ষায় স্থান 
পাবে। এক কথায় শিশুর প্রকৃতিই শিক্ষার নিয়ন্ত্রক-_শিশুর প্ররুতির স্বতঃম্ুর্ত 
বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য । বহিপ্ররককতিতেও শিশুর স্বভাবস্থলত আচরণকে 
প্রকাশ করার স্থষোগ দিতে হবে। সামাজিক কৃত্রিম বিধি-নিষেধ হত করে 
শিশুর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা চলবে নাঁ। সামাজিক শৃঙ্খল! শিশুর জীবনে 
শৃ্ধলের নামাস্তর। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কৃত্রিম এবং শিশুর প্রকৃতির বিকাশ- 
পথে অনভিপ্রেত । 

রুশো! (7985529% ) এ মতের প্রধ্ধান সমর্থক । পরবঞ্জকালে 
পেস্টালৎসী (16521922% ), ফ্রয়েবেল (7708861), হার্বাট (1726799% ), 
মণ্টেশরি (2101655072) প্রভৃতি শিক্ষাতত্ববিদ্‌্রা এ মতের আর এক ব্যাপক 
ও স্থনির্দিষ্ট রূপ গ্রদদান করেন । তাদের প্রবতিত মত নব্যশিক্ষাতব (1 
ঢ09০৪0058 ) নামে অভিছিত হয়েছে । 

সহ্মলক্লাক্যী (02061061822) £ 

এই মতবাদে শিক্ষার নামাজিক দিককে অন্বীকার করা হয়েছে। 
সামাজিক পটতূমিকায়ই শিশুর জীবন গড়ে ওঠে । লমাজ কৃত্রিম বন্ধ নয়। 
বাকির সংগে সমাজের সম্পর্ক অকৃত্রিম । তার ব্যক্তিগত গুণাবলীর সংগে তার 
সামাজিক সত্বার বিকাশও প্রয়োজনীয় । 

শিশুর প্রক্কতিই শিক্ষার আদর্শ বলে এই মতবাদে প্রচার করা হয়েছে। 
কিন্ত শিশুমনের প্রকাশের কোন সর্ববাদীসম্মত ব। সামাজিক রূপ নেই। 


২৬ শিক্ষা-তত্ব 


হ্থতরাং এ আদর্শ মেনে নিলে শিক্ষার কোন সাধিক রূপ বা উদ্দেশ্ত থাকবে না। 
কেনন। শিশুমনের প্রকাশ ভংগিম। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা যায়। 

যদি শিশুর প্রকৃতিদত্ত সপ্ভাবনা ও শক্তির বিকাশই শিক্ষা হয়, তবে বিশেষ 
উদ্দেশ্ের বিচারে এ বিকাশ লাধন করা! চাই । স্থৃতরাং স্বভাববাদীগা শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় কোন না! কোন আদর্শকে গ্রহণ করতে বাধ্য । শিক্ষক যখন 
শিক্ষাদান কার্য করেন, সমাজ যখন শিক্ষার বাবস্থা করে, তখন সেটা উদ্দেশ্ট- 
হীন হতে পারে না। 

তাছাড়া, স্বভাববাদীর] মখন শিশুর স্বভাব বা প্রকৃতির কথা বলেন তখন 
প্রকৃতিকে কোন্‌ অর্থে ব্যাখ্যা করেন তা! স্পষ্ট নয়। মানব প্রবৃত্তি বা 
গ্রকৃতি নিয় স্তরের বা! উচ্চ স্তরের হতে পারে। স্বভাববাদীর] নিশ্চয়ই মহৎ 
প্রবৃত্তির বিকাশ সাধনই কামনা! করেন। তখন প্রবৃত্তির সংযমসাধন ও 
বিচারবিশ্লেষণের প্রশ্ন ওঠে । 

এসব ক্রটি-বিচ্যুতি সত্বেও স্বভাববাদের অবদান অনম্বীকার্য। শিক্ষার 
ক্ষেত্রে এই মতবাদ এক নব যুগের স্থচন1 করেছে। প্রাচীন ও মধাযুগের শিক্ষা 
ব্যবস্থায় শিশুর শিক্ষা ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের খেয়াল চরিতার্থ করার ব্যবস্থা! মাত্র। 
শিশুর বক্তব্য ছিল সেখানে অবহেলিত । এই হৃদয়হীন শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
্বভাববাদ বিদ্রোহ করেছে। তার সমর্থন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শনেও বর্তমান । 

(খ) ভাববাদ ( 10681157) ) 2 দার্শনিক মতবাদ হিসেবে ভাববাদ 
প্রাচীনতম। ভাববাদ এক অধ্যাত্ম দৃষ্টিভংগী দ্বারা জীবন ও বিশ্বের ব্যাখ্যা 
প্রদান করে। এদিক থেকে ভাববাঁদ স্বভাববাদ এবং জ্ড়বাদের বৈপরীত্য 
স্থচন1! করে। 

ভাববাদ বিশ্বাস করে, এই বিশ্ব এক পরমসত্বার প্রকাশ। সে সত্বা 
ভাবমূলক | যে জগৎ ও জীবন আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা থণ্ডিত, সসীম ও 
ক্ষণস্থায়ী । একমাত্র পরমসত্াই অবিনশ্বর সত্য এবং অনস্ত। এই পরম- 
সত্বাকে ভাববাদে ঈশ্বর, পরমাত্মা বা ত্রহ্ম ইত্যাদ নামে অভিহিত করা হয়। 

আমাদের মধ্যে খে আত্মার সন্ধান আমরা পাই, সে আত্মার মধোই 
পরমাত্সা সপ্ত । পরমাত্ার সংগে জীবাত্মার অতেদত্ব উপলদ্ধি করাই জীবনের 
লক্ষা ও মুক্তি। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও এই ব্রহ্মজ্ঞান। মানুষ স্বরূপতঃ শ্বাধীন, 
অমর। মানুষের স্বরূপের বিকাশ সাধনই শিক্ষা! । ভাববাদে শিক্ষার 
অন্ত নাম আত্মবিস্তা। 


শিক্ষার লক্ষ্য ২৭ 


ভাববাদীদের শিক্ষার্শনে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করে আছে। ভাববাদীদের মতে মানুষের উন্নততর জীবন হল 
আধ্যাত্মিক জীবন। সমাজের সংগে যোগসাধন ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবন 
সম্ভব নয়। একমাত্র নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ছারা ব্যক্তি সমাজের 
লংগে একাত্ম হতে পারে, সামাজিক সংহতি রক্ষা করতে পারে এবং পরমাত্মার 
সহিত অভেদত্ব উপলব্ধি করতে পারে । একমাত্র ধমীয় ও নৈতিক দুষ্টিভংগী 
দ্বারা ব্যক্তি বুঝতে পারে, এই মরজীবন অমম্পূর্ণ। কিন্তু এই জীবনই ব্যক্তির 
শেষ পরিণতি নযু--সে অমরত্বের অধিকারী । একমাত্র পরমাত্মার বা 
্রহ্ষজ্ঞানের দ্বার] ব্যক্তি অমরত্ব এবং পূর্ণতা লাভ করতে পারে। 


সহ্যাত্কোচম্না (01160152% ) 2 

শিক্ষা্র্শনে ভাববাদ স্থপ্রাচীন কাপ থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্জন 
করেছে। মানুষের জৈবিক সত্বাই যে তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়, তার উপর রয়েছে 
তার পারমাধিক সত্বা-_এই শিক্ষাই ভাববাদের মুল বক্তব্য । মানুষ প্রকৃতির 

ংগে শ্ধু সংগতি বিধানের জন্য পৃথিবীতে আসেনি, সে নিছক একটি যন্ত্রবিশেষ 

নয়, পরমসত্বার সংগে সে একাসী'ন হতে পারে-_এই হচ্ছে ভাববাদের শিক্ষা । 
স্থৃতরাং আমাদের আধ্যাত্মিক বৃত্তিসমূহের উন্নতিমাধন করা চাই। 

কিন্তু ভাববাদ শিক্ষাক্ষেত্রে যে মহান আদর্শের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে, 
সে আদর্শ কিভাবে শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে পারে এবং শিক্ষক শিক্ষা দিতে 
পারেন, তা সহজবোধ্য নয়। 

তাছাড়া, ব্রহ্ষজ্ঞান বা! আধ্যাত্মিক জানের সংগে সামাজিক শিক্ষা ও বৃত্তি- 
মূলক শিক্ষার কিতাবে সমন্বয় ঘটতে পারে, এ সমস্যার কোন সমাধান 
ভাববাদে নেই । 

তাছাড়া, ভাববাদী দর্শন যারা সমর্থন করেন না তীর এ শিক্ষাদশনও 
প্রত্যাখ্যান করেন। 


(গ) জড়বাদ (21865158115 ) 2 জড়বাদ অনেকাংশে প্রকৃতিবাদ বা 
স্বভাবাদের সমগোত্রীয় । জড়বাদ এ দৃশ্ঠমান জড়জগৎকেই মৌলিক সত্বা 
বলে গ্রছণ করে এবং প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্ধকারণ ক্ত্রের দ্বারা জীবন ও 
জগতের ব্যাখ্যা করে। ভাববাদের মত কোন আধ্যত্মিক সত্বা, আত্মার 
পূর্ণতা বা অমরত্বে এই দর্শন বিশ্বাস করে না1। মানুষের জীবন, তার ধর্মবোধ, 


২৮ শিক্ষা-তত্ব 


তার নীতিবোধ সবই জড় জগতের নিয়মের অধীন--প্রারুতিক নিয়মেই বিশ্ব 
চলমান । জড জগতে যে নিয়ম, মান্থযের মনের ক্ষেত্রে মে একই নিয়ম । 
কাল মার্স (7০71 142%) বলেন, মানুষের মনে যে ভাব প্রতিফলিত 
হয় তা বস্তগত পৃথিবীকেই প্রকাশ করে। বস্তজগতের সংগে সম্পর্কহীন 
আধ্াত্মিক বা অপাথিব কোন ভাব নেই। 


ভাববাদের মত জড়বারদেও শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকার কর] হয়েছে। 
জভবাদ বিশ্বাস করে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে এনে ব্যক্তি ও সমাজের 
ংগলে নিয়োজিত করাই আমাদের লক্ষ্য । ভাববাদী দর্শন জীবন ও জগৎকে 
ব্যাখা করে ক্ষান্ত--জড়বাদী দর্শন জীবন ও জগতে সার্থক পরিবর্তন আনতে 
ব্স্ত। ভাববাদীর] বিশ্বাস করে শিক্ষা! ব্যক্তির অস্তনিহিত পূর্ণতা বিকাশের 
সহায়ক মাত্র, শিক্ষা দ্বারা নতন কিছুই সুষ্ট হয় না। কিন্তু জডবাদীর] বিশ্বাস 
করে শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সু্ট হয়__-সভ্যত1 গড়ে ওঠে । তাছাড়া, গডে 
ওঠে নিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির বুকে নতুন মান্তষ, উন্নততর জীবন । শিক্ষার উদ্দেশ 
প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে মান্গষের জীবনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, ও প্রগতি 
আনয়ন। 


স্হাক্নোভেম্বা (01701015722) 

বর্তমান বিশ্বে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যে অকল্পনীয় উন্নতি আমর লক্ষ্য করি 
তার মূলে জড়বাদী শিক্ষার প্রচুর ও প্রধান অবদান রয়েছে । একথা স্বীকার 
ষে ম।নুষের দুঃখ, দুর্দশা, পরিশ্রম লাঘব করে স্বল্পস্থায়ী জড়জগততর জীবনকে 
আরামপ্রদ ও কল্যাণকর করে তোলার জন্য জড়বাদী শিক্ষার চেষ্টার 
অস্ত নেই। 


কিন্ত জীবন থকে আধ্যাত্মিক ম্ল্যবোধ নির্বামিত করে জড়ব।দী শিক্ষা 
সভাতার যে ইমারত গঠন করতে চায়, তাতে আমাদের মহতী বিনষ্টি ঘটে। 
মানুষের ব্ক্তিত্ব ও মহত্ব তার প্রম্নোজনের, তার প্রকৃতির সীমান! ছাড়িয়ে 
যায়। একটা আত্মতৃপ্ত শুকরের চাইতে অতৃপ্ঠ সক্রেটিস হওয়া উচিত। 
বস্ততান্ত্রিক জীবন ব্যাখ্যায় আত্মান্ুসদ্ধানের প্রয়াস নেই--এ দর্শন ইহ সর্বন্থ। 
এজন একদশিতাদোষে দুষ্ট | মানুষের ধর্মবোধ, বিবেকবোধ ও নীতিবোধের 
কোন ব্যাখ্য এ দর্শনে মেলে না । 


শিক্ষার লক্ষ্য ২৯ 


(ষ) প্রয়োগবাদ € 71840080509 ) ও 


বিংশ শতাব্দীতে যে মতবাদ শিক্ষার জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে, 
সে মতবাদ প্রয়োগবাদ নামে অভিহ্থিত। প্রয়োগবাদের মূল বক্তব্য হুল কোন 
কিছুর সত্যতা প্রমাণের জন্য তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে গ্রয়োগ করা চাই । বস্তর 
অস্তনিহিত সত্যতা বা “মূল্য বলে কিছুই নেই। অভিজ্ঞতার কণ্টিপাথরে 
সব কিছুর মূল্য পরীক্ষিত হয়। চিরস্তন সত্য বলে কিছুই নেই। পরিবর্তনশীল 
জগতের মূল্যবোধ এবং সত্যতাও পরিবর্তনশীল। যা ফলপ্রদ, যা 
সাফল্য আনে--তাই সত্য, যা ফলপ্রদ নয়, ঘা প্রযোজনে লাগে না_-তাই 
মিথ্য। তাই প্রয়োজনের পরিবর্তনের সংগে বস্তর মুলা ও সত্যের পরিবর্তন 
ঘটে। আজকের যুগে যা সতা, অন্ত যুগে তা অসার্থক এবং অসতা বলে 
প্রমাণিত হতে পারে । অভিজ্ঞতার আলোকে সাফলোর মাধামে যা লাভ করা 
যায় তাকেই আমরা সত্য বলে গ্রহণ করব। এ মতের সমর্থক হলেন ডিউই 
(10৫6 ), পার (08£06 ), জেমস্‌ (০০7০5 ) এবং শিলার (5072116)। 
প্রয়োগবদী শিক্ষাদর্শনের প্রধান প্রবক্তা হলেন ডিউই। 


ডিউই বলেন £ শিক্ষা! হল অভিজ্ঞতার আলোকে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন। 
শিশু এবং তার পরিবেশ--এ দুয়ের প্রতিক্রিয়া ও পরম্পর প্রভাবের ফলেই শিশুর 
অভিজ্ঞতা সহি হয়। শিশুর স্বভাবই হল তার সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ 
নিয়ে পরীক্ষণ করা। শিশুর জীবনে পরিবেশ বা অভিজ্ঞতা যে সমস্যা ও 
'ঘাত হ্ট্টি করে, তার সমাধানেই কোন কিছুর মূল্য সৃষ্টি হয়। শিশু নিজেই 
তার অভিজ্ঞতার ছার] কোন কিছুর মূল্য বা সতাতা নিরূপণ করে। অভিজ্ঞতা- 
নিরপেক্ষ কোন মূল্য বা আদর্শ নেই। লকল ম্মাদর্শ, সকল মূল্য, সকল 
সতা আমরা আমাদের পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার মাধামে ্থট্টি করি। 
এ স্থজনশীলতাই প্রয়োগবাদের মর্মবাণী। 


শিক্ষার লক্ষ্য কি? প্রয়োগবাদের মতে শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার কোন লক্ষ্য 
নেই। আমনা ধখন শিক্ষায় নানা লক্ষোর অবতারণ1 করি তখন শিক্ষক, 
গুরুজন ও নানা চিস্তানায়কের দ্বার! আরোপিত লক্ষ্যের কথাই বলি। শিক্ষা 
জীবনের অভিজ্ঞতার সংগে সমব্যাপক, জীবনের বা শিক্ষার বাইরে শিক্ষার 
কোন উদ্দেশ্য নেই। শিক্ষার অধিকতর শিক্ষা ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য 
নেই। 


৩০ শিক্ষ1-তত্ত্‌ 


তাহলে শিক্ষকের কর্তব্য কি? নিরধারিত বা পূর্ব থেকে অনুন্থত কোন 
উদ্দেশ্ট নিয়ে শিক্ষক শিক্ষা দেবেন না। শিশুর চাহিদা অর্থাৎ শিশুর প্রবৃত্তি 
প্রবণতা মানমিক ও দৈহিক ক্ষমতাঁকে শিক্ষক এমনভাবে পরিচালিত করবেন 
যার ফলে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সকল সমন্যা সমাধানে সে 
সাহসী হয়। পরিবেশের সংঘাতে শিশুর জীবনে যে অভাববোধ জাগে, নব নব 
সৃষ্টির দ্বারা সে ষেন তাকে পূরণ করে। 

শিক্ষর উদ্দেশ্য নিয়ে ম্বভাঁববাদ যেভাবে শিশু বা শিক্ষার্থীর চাহিদাকে 
গুরুত্ব দিয়েছে প্রয়োগবাদ তার সমর্থন করে। কিন্তু স্বভাববাদে সামাজিক 
চাহিদাকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । প্রয়োগবাদ সেখানে ব্যক্তি চাহিদা 
ও সামাজিক পরিবেশের সংহতি সাধনের প্রয়োজন স্বীকার করেছে। 
জড়বাদের মত প্রয়োগবাদও বিশ্বাস করে, অতি প্রাকৃত কোন পরম সত্ব! নেই। 
কিন্তু জড়বাদে মানুষের জীবন সম্বন্ধে যে বন্ত্রতান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান কর! হয়, 
প্রয়োগবাদে সে ধরনের কোন প্রয়াস নেই । প্রয়োগবাদে মানসিক ক্রিয়ার 
স্বত:স্ফুর্ত অবস্থার এবং মানসিক স্বাধীনতার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় 
জড়বাদে সে গুরুত্ব বা স্বীক ত নেই । 

লহ্মা্লোভ্ন্না (02161018172) 2 

শিক্ষার মুল্য কেবলমাত্র সাফল্যের মাধ্যমে স্থির করা যায় না। বিশেষ 
উদ্দেশ্ট চরিতার্থ করার জন্যই শিক্ষা, তাই শিক্ষাপদ্ধতি উদ্দেশ্তর কতটুকু 
সহায়ক তা বিবেচনা! করা চাই । 

কোন কিছু ফলগ্রদদ কিনা তা বাস্তবে প্রয়োগ না করেও আমরা যুক্তি 
বিচারের সাহায্যে গ্রহণ করতে পারি । 

তাছাড়া, কোন খটন] সাফল্য আনে বলে সতা, না সত্য বলে সাফল্যজনক 

প্রশ্নের সমাধান প্রয়োগবাদে নেই। 


€1। ব্রিভিন্র চ্কাস্পন্বিক্ আকেনা5ম্। সহ্ক্ছে অক্ভন্য 
(00121006776 00 011161-6786 19171199019101051 815915519 ) 2 

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে আমরা কয়েকটি মতবাদ আলোচন! করেছি । 
এছাড়া শিক্ষাতত্বে আরও কয়েকটি মতবাদ শিক্ষার উদ্দেশ্ট নিয়ে আলোচন। 
করে। যেমন, বাস্তববাদ ! ২6৪11500 )। এ মতের প্রধান প্রবন্ত। হলেন 
ম্পেন্সার (5806? )। তিনি বলেন, “যদি প্রস্থ করা হয়--কোন্‌ প্রকার 


শিক্ষার লক্ষ্য ৩১ 


জ্ঞান সবাপেক্ষা মূল্যবান? তবে বৌদ্ধিক, নৈতিক ও ধর্মীয় থে কোন প্রকার 
দৃ্টিভংগী থেকে তার জবাব হবে: প্রাকৃতিক পরিবেশের পর্যবেক্ষণের উপর 
যে শিক্ষাপন্ধতি উপস্থাপিত-_তাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।? এবাম্তব শিক্ষা মূল ভিত্তি 
হবে বিজ্ঞান। আর শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে উপার্জন ক্ষমতা অর্জন করা। 
বাস্তববাদীদের শিক্ষার্শন বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গ্ররুত্ব আরোপ করে। 
বল] বান্তল্য, এ দর্শনে শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ কর! হয। তাছাডা, বাস্তব- 
বাধদের শিক্ষাস্থচীতে সাহিতা, কলা, দর্শন, নীতিশান্ত্র পভ়তির বিশেষ কোন 
গুরুত্ব থাকবে না। 


ভ্কীব্িক্কা নিব্বাহ (09086101181 17111086105 ) £ 


অনেকে বলেন £ শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবিকা-নিবাহ । জীবনে উপাজনের 
ক্ষমতা! অর্জন করাই শিক্ষা । শিক্ষাব দ্বারা মাস্ছষ নান1 কৌশল অর্জন করে__ 
বাস্তব জীবনে তা তাকে অর্থ উপার্জনে, রুটি রোজগারে সাহাষা কার। যাস্ত্রিক 
সভাতার দ্রুত অগ্রগতির ফলে শিক্ষাকে জীবিকা অর্জনের উপাধ (1062175 ) 
রূপে অনেকেই গণ্য করেন । অর্থকরী শিক্ষার দিকে কেশাক আজ সরবদেশে 
বিছ্বামান। 

কিন্তু এ ধরনের উদ্দেশ্ট নিতান্ত সংকীণ | শিক্ষার সাহায্যে উপার্জনের 
ক্ষমতা আমর] অর্জন কবি বটে, কিন্তু সকল শিক্ষাই অর্থ উপার্জনর সহায়তা 
করে না। জীবন সম্বন্ধে আমর অনেক তথ্য আহরণ করনি, অনেক রহৃশ্য 
অন্নধাবন করি যার অর্থকরী কোন মূল্য নেই। কিন্ধ এধরনের শিক্ষা 
অসার্থক নহে। মাচছুষের মত্স্ত্ব এবং তার ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির সংগে জড়িত ষে 
বিষয়াবলী আমরা অধ্যঘন করি তার মানবিক মুণ্য প্রচুর কিন্ত জীবিকা- 
নির্ধাহে এগুলি আমার্দের কোন সহাষতা করে না। জীবন থেকে এ ধরনের 
মানবিক মূলাবোধ বাদ দিলে মানুষের জীবন পশ্তজীবনের স্তরে গেমে আসবে । 
আজকের শিক্ষাতত্বে এ ধরনের শিক্ষার্শ এক প্রচণ্ড সমস্যার সৃষ্টি করেছে। 
একদিকে মানৰ বিজ্ঞানের (7 000701065 আদর্শ, অন্যদিকে অর্থকরী শিক্ষার 
ঝেশাক যে ছ্ৃন্বের সৃষ্টি করেছে, তার আশু সামাধান প্রয়োজন । 

তারপর আরেকটি মতবাদ হল, যুক্তিবাদী মানবতাবাদ ( [80079] 
[ন001251507 )1 এ মতবাদ আযারিস্টটলের (£১1500906 ) দর্শনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। মা্ষ হ্বরূপতঃ যুক্তিশীল জীব। তার যুক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষ 


৩২. শিক্ষা-তদ্ব 


সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য । এ ছাড়াও ক্যাথলিক অভীক্দ্রিয়বার্ (0৪070116 
90196190015811570 ) নামে আরেকটি মতবাদের সংগে আমরা পরিচিত হই। 
রোমান ক্যাথলিকর1 এ মতের প্রবর্তক । তাদের মতে ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট 
সত্যই একমাত্র সত্য । আর এ সত্য চিরস্তন। শিক্ষার উদ্দেশ্য এ সত্য প্রচার 
করা। বলা বাহুপ্লা, এ মতবাদ নিবিচারবাদদ (10087080370) এবং এই 
বিশেষ ধর্মে যাদের বিশ্বাস তারাই এ শিক্ষার্শনে সম্মতি জানাতে পারেন । 

আধুনিককাপণে বিভিন্ন শিক্ষাদর্শনকে সাধারণত: দু" শ্রেণীতে ভাগ করা 
হয়। প্রথম শ্রেণীকে প্রগতিবাদছ (01:9£1655151510 ) বা পুনর্গ ঠনবাদ 
( 7২০০015000001010190 ) বলা হয়। ম্বভাববাদ, জড়বাদ, বাস্তববাদ, 
প্রয়োগবাদ-_-এ শ্রেণীর অস্ততূক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীকে সনাতনবাদ 
(81610179119 ) বা শাশ্বতবাদ (721:01701511509 ) নামে অভিহিত 
করা হয়। 'ভাববাদ, যুক্তিবাদ বা ধর্মীয় শিক্ষাদর্শন_-এ শ্রেণীর অস্ততূক্তি। 

এখন প্রশ্ন হল, শিক্ষার উদ্দেশ সম্বন্ধে কোন্‌ মতবাদটি শ্রেষ্ঠ? এ প্রশ্নের 
জবাব দেবার সময় আমাদের লক্ষ্য করা উচিত-__কোন মতবাদই স্বয়ংসম্পূর্ণ 
এবং ক্রটিমুক্ত নহে । শিক্ষার উদ্দেশ্ট নির্ণয়ে প্রতিটি মতবাদের নিজন্ব অব্দান 
রয়েছে । তার একটি সমন্বয় প্রয়োজন । শিক্ষাবিদ রসের (০.5. £805$ ) 
নিজন্ব বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে, ভাঁববাদী দুষ্টিভংগীকে 
প্রধান দরষ্টিভংগী হিসেবে আমাদের গ্রহণ কর! উচিত এবং তার সহিত যথাসম্ভব 
প্রয়োগবাদ, স্বভাববাদ প্রতৃতির দৃষ্টিভংগী সংযুক্ত কর! উচিত ॥ 


৬ । ম্পিক্ষা্র জ্যত্তিিজ্ডাভিপ্রশ্ক শু ভাসাভ্কভ্ঞাঙ্িদ্রক্ষ লঙ্কা 
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শিক্ষাতত্বের ইতিহাস পর্যালোচন! করলে আমর দেখি আপাতবিরোধী 
ছুই ভাবধার1 শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে এক ছন্দের স্থতি করেছে- একটি 
বাক্তিতন্ত্বাদ, অন্যটি লমাজতন্ত্ববাদ । এ ছুই মতবাদ মূলতঃ রাজনীতিবিজ্ঞানের 
অংশীভূত 'এবং রাষ্ট্রের কর্তব্যের পরিধি নির্ধারণই এদের মূল বক্তব্য। 

শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ ব্যক্তিতাস্ত্রিক ন1! সমাজতান্ত্রিক এ বিতর্ক খুব প্রাচীন নয় | 
প্রাচীনকালে এ ছন্ব খুব প্রকট ছিল না! । আধুনিককালে মনম্তত্ব ও সমাজ- 
বিজ্ঞানের বহুল অধ্যয়ন, অনুশীলন ও প্রচলনের ফলে এ ছন্ব দান] বেঁধেছে । 
অনস্তত্বের দিক থেকে শিক্ষার উদ্দেশ্টা বাঞ্জির সংগে পরিবেশের মংগতিসাধন 


শিক্ষায় লক্ষ্য ৩৩ 


এবং এ ব্যাখ্যায় ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অন্তদ্দিকে সমাজবিজ্ঞানের 
বাখ্যায় শিক্ষার উদ্দেশ্য সমাজ সংরক্ষণ ও সমাজ প্রগতি । বল! বাহুপা, এখানে 
সমাজের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। এই ছুয়ের ছন্ শিক্ষাতত্বের ইতিহাসে বারবার 
উপস্থিত হযেছে এবং আধুনিক কালে তীত্র আকার ধারণ করেছে । আমর! 
এই ছুই মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব : 


(ক) ব্যক্জিতন্ত্রবাদ (11501105811570 ) £ ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদে 
প্রতিটি ব্যক্তিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্বা বলে গ্রহণ করা হয়। বাক্তি তার 
জন্মের সংগে তার নিজন্ব প্রবৃত্তি, প্রবণতা, অস্গৃভৃতি, অন্থবাগ, আবেগ নিয়ে 
এ পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। এক কথায় ব্যক্তি তার দৈহিক ও মানসিক 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মে। সে বৈশিষ্টাগ্তলি তার নিজন্ব এবং এই 
বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ সাধনের উপর ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে। 

ইতিহাসে এমন এক যুগ ছিল যখন ব্যক্তি ছিল, কিন্ত সমাজ ছিল না। 
ব্যক্ির প্রয়োজনেই সমাজের কটি । অগ্রে ব্যক্তি পরে সমাজ। সমাজের 
সংগে ক! রাষ্ট্রের সংগে ব্যক্তির সম্পর্ক কৃত্রিম, স্বাভাবিক নয়। 

বাক্তিতন্ত্রবাদ প্রতিটি ব্যক্তির শ্বাতন্ত্্য বা স্বাধীনতা দাবী করে। ব্যক্তির 
অন্তনিহ্িত জন্মস্থত্রে লব্ধ সকল সম্ভাবনার অব্যাহত বিকাশ প্রয়োজন । তার 
উপর শুধু ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে না, ব্যক্তির মংগলও নির্ভর করে। সভ্যতা - 
সংস্কৃতিতে, সাহিত্য-শিল্প-দর্শনে আমরা ব্যক্তিগত প্রতিভার দানই লক্ষ্য 
করি। যে নব নব আবিষ্কারে এই পৃথিবীতে মান্থষের জয়যাত্রা! ঘোধিত হচ্ছে 
তা' ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা ও প্রতিভার অব্দান মাত্র । 

শিক্ষার উদ্দেশ্ট নির্ণয়ে ব্যক্তিতন্ত্রবাদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিফার। ব্যক্তির 
মর্ধাদ, স্বাধীনতা, ব্/ক্তির চাহিদা, ব্যক্কির সম্ভাবনা শিক্ষার প্রধান বিবেচা। 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও পরিবেশের সংগে সংগতিবিধানই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য | 
সকল প্রকাব সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও অনুশাসন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে 
অনভিপ্রেত । 

প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তির মহিমার উপরই গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে বেশ্। বেদ, উপনিষদের শিক্ষারর্শ মূলতঃ বাক্তিকেন্দ্রিক । “আত্মানং 
বিদ্ধি' বা আত্মোপলব্বিই্‌ প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদ্দশ। ব্যক্তির আত্মসাধনাই 
্রহ্ষসাধনা । শিক্ষার সহায়তায় ব্যক্তি তার নিজন্ব পারমাধিক মুক্তির 
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অনুসন্ধান করে। সমাজের চাহিদা, সথাজ-চেতনা বা লমাজ-মনের বক্তব্য ও 
আবেদন এ শিক্ষায় অনাদূত। প্রাচীন গ্রীপদেশের সোফিস্টরা ছিলেন উগ্র 
বাক্তিত্বাতন্ত্রোর সমর্থক। ব্যগ্টিই তাদের কাছে সকল মুল্যের নিয়ামক । 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির চাহিদাকে চরিতার্থ করা। গ্রীসদেশের এথেন্স রাষ্ট্রের 
শিক্ষাব্যবস্থায় এই বাক্তিস্বাতস্ত্রের উপস্থিতিই আমরা লক্ষ্য করি। 
এথেম্ের রাষ্ট্রদর্শনে সমাজ বড় কথা নয়, ব্যক্তিই প্রধান বিবেচ্য । 


ইদানীং কালে 'সামাজিক চুক্তি (50022100170) মতবাদের 
প্রবক্তা লক (1,901), রুশো (157%5562%4) প্রভভঁভি তাদের শিক্ষাদর্শনে ব্যক্তি- 
তান্ত্রিক মতবাদের প্রধান সমর্থক । তাদের বিশ্বাস, মানুষের ইতিহাসে প্রাকৃ- 
সামাজিক একটি অধ্যায় ছিল। সমাজ এসেছে বহুকাল পরে মানুষের 
প্রয়োজনের উপকরণ রূপে । শিক্ষায় কোন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বা অন্গশাসন 
থাকবে না। ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া চাই তার সহজাত উপাদানের 
সু বিকাশের জন্য । রুশো তার অবিস্মরণীয় “এমিল" গ্রন্থে শিশ্ত এমিলের 
জন্ ব্যক্তিতান্ত্রক আর সামাজিক নিয়ন্ত্রণশূন্ত শিক্ষার কল্পনা করেছেন । 


(খ) সমাজতান্ত্রিক মতবাদ € 5001811570 ) $ সমাজতগ্ত্রবাদের মতে 
সমাজ বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছাড়া ব্যক্তিকে কল্পনা করা যায় না। মাহ্ছষ 
সমাজের মধ্যেই জন্মে। অগ্রে শমাজ পরে ব্যক্তি। সামাজিক মংগল ও 
সংহতির মধোই বাক্তির মংগল ও অস্তিত্ব সম্ভব। ব্যক্তিত্বার্থ বলে আলাদা 
কিছুই নেই । সমাজের স্বার্থের অ২শই ব্যক্ষি গ্রহণ করে | 


সমাজ ছাড়া ব্যক্তির জীবন অসম্ভব । ব্যক্তির আশা-আকাজ্ষা, সংগ্রামের 
সার্থকতা, নীতিবোধ, ধর্ম বোধ, শিক্ষা, সংস্কৃতি সবই সামাজিক জীবনের মাধ্যমে 
বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। একমান্র স্মাজ্ট বাক্তির নিরাপত্ত) শাস্তি, 
জীবিকার্জন প্রভৃতির চাহিদা মেটাতে পারে। 


সমাজের সংগে মানুষের নাড়ির যোগ । মানুষ জন্মে সমাজে, জীবনের 
বিকাশ খোজে সমাজে, মরে সমাঞন্জে। তার সকল কর্ম, সকল করনা, সকল 
ভাবধারণা সমাজের পটভভূমিকায় রচিত হুয়। সে তার দেহ-মন নিয়ে তার 
নিজত্ব গণ্ডিতে বাস কবে না-তার চিস্তার, কর্মের পরিধি নিজশ্ব গণ্ডির 


দীম! ছাড়িয়ে ফায়। 


শিক্ষার লক্ষ্য ৩৫ 


সমাজতন্ত্বাদীদের মধ্যে যার? উগ্রবাদী তারা সমাজকে একট জীবদদেহের 
সংগে তুলনা করেন। স্পেম্সার (578%067 ) সমাজকে একটি জীবদেহের 
সংগে তুলনা করে বলেন, প্রতিটি ব্যষ্টি হচ্ছে জীবদেহের এক একটি অংগ- 
প্রত্যংগ । দেহ ছাড়া একটি অংগ বা কোষের যেমন মূল্য নেই তেমনি 
সমাজ ছাড়া ব্যগ্টির কোন মূলা নেই। একটি জীবকোষ দেহের মধোই 
যেভাবে প্রাণ পায়, তেমনি ব্যটিও সমাজের মধোই বেঁচে থাকে । ভাববাদী 
দার্শনিক হেগেল (77661) সমাজকে একটি আধ্যাত্মিক জীবন বা মন বলে 
কল্পনা করেছেন । প্রতিটি ব্যষ্টিসত্তা সে আধ্যাত্মিক সন্তারই সীমিত প্রকাশ। 
মমাজ বা আধ্যাত্মিক জীবন ছাড়! ব্যষ্টির জীবন অবাস্তব এবং মুপ্যহীন। 
বাটি সমাজ মনেই তার অস্তিত্ব লাভ করে। 

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সমাজতন্্ববাদের বক্তব্য হল, সমাজ-সংরক্ষণ ও 
সমাজ-গ্রগতি | শিক্ষার উদ্দেশ্য সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজনের দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হবে। সামাজিক মংগলকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষার আয়োজন । 
ব্ক্তিষ্বাতন্ত্যবাদে সম'জ ব্যক্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণ--আর সমাজতন্ত্ববাদে 
ব্যক্তি সমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণ এবং শিক্ষা সামাজিক অধিকার 
প্রাতিষ্টার এক বড় হাতিয়ার । 

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সামাজিক চাহিদার 
প্রভাব লক্ষ্য করি। নালন্দা, বিক্রমশীল! প্রভৃতি বিশ্ববিদ্ঠালয়ে বৌদ্ধসমাজের 
ংহতি ৪ সামাজিক মংগল সঙ্গন্ধেই শিক্ষা দেওয়া হত। প্রাচীন গ্রীনদেশে 
প্লেটো বাক্তির চাহিদাকে গুরুত্ব দেননি । সামাজিক শ্রেণী হিসেবেই তিনি 
ব্যক্তিকে বিবেচনা করেছেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের চাহিদাকেই বড় 
করে দেখেছেন। গ্রীক্রাষ্ট্র স্পার্টায় সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। ব্যক্তি সেখানে রাষ্ট্রের চাহিদা মেটানর জন্যই জীবনধারন করত । 

আধুনিক যুগে হিটলারের জার্মানীতে ও মুসোলিনীর ইতালীতে 
সমাজগান্জরিক শিক্ষাধারার প্রবর্তন হয়েছিল। রাষ্ট্রশক্তি ও সাম্রাজাশক্তি বৃদ্ধির 
জন্' সেদিন প্রয়োজন ছিল ব্যক্তির চাহিদাকে উপেক্ষা করে সমাজের 
চাহিদাকে শিক্ষাব্যবস্থায় চালু করা । আধুনিক কম্ৃনিস্ট রাষ্ট্র চীন ও রাশিয়া 
প্রভৃতি দেশে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার প্রচলনই আমরা লক্ষা করি। রাষ্ট্র! 
সমাজের প্রয়োজন ও প্রগতির মাপকাঠি অন্থ্যায়ী সে সব রাষ্টে শিক্ষার ব্যবস্থা 
প্রবতিত হুয়। 


৩৬ শিক্ষা-তত্ব 
(গ ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সমন্ধয় (.০০০1১০৫- 
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ব্যক্কিতন্ত্বাদ ও সমাজতন্ত্ববাদ উভয়ই একদণিতা দোষে ছৃষ্ট। প্রথমটি 
ব্যক্তিকে বড় করে দেখে, দ্বিতীয়টি সমাজকে বড় করে দেখে । আসল কথা 
সমাজ ছাড়া যেমন ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্ভব নয়, তেমনি ব্যক্তি ছাড়! সমাজও 
সম্ভব নয়। সমাজ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব অর্থহীন, আর ব্যক্তি ছাড়া 
সমাজের অস্তিত্ব মুলাহীন। ব্যক্তি ও সমাজ পরম্পর পরম্পরের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে, বাক্তি যে অর্থে সমাজকে স্ট্টি করে, সমাজও সেই অর্থে 
ব্যক্তিকে হি করে। একটা স্জনশীল সমন্বয়ের মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজ 
সম্পর্ক-বিজডিত। 


শিক্ষাবাবস্থায় বাক্িতশ্্বাদ ব্যক্তির চাহিদা] ও বাক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশের 
যে গুরুত দিয়েছে তা সর্বদা সমর্থনযোগ্য । কিন্তু এই মতবাদ সামাজিক 
চাহিদা ও নিয়ন্ত্রণকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছে। বানস্‌ (0.7. 215) 
বলেন, ব্যক্তিতন্ত্রবাদ সামাজিক উদ্দেক্য এবং বাক্তির কাজের সামাজিক 
প্রতিকিয়াকে উপেক্ষা করে । আসলে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সামাজিক 
অন্দানকে অস্বীকার করা চলে না। 


অন্যদিকে সমাজতদ্ববাদ সামাজিক চাহিদা ও সমাজ-সংরক্ষণের উপর 
যে গুরুত্ব দিয়েছে তাও সমর্থনযোগ্য । সমাজ ছাড়া বাক্তির বাক্তিত্ব 
বিকাশ সম্ভব মম্ন। স্তরাং শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজের বক্তব্য ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে, 
এ সতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। 


শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আধুনিক দৃ্টিভংগী এই দুই আপাতবিরোধী 
মতবাদের একটি সংহতি আনাব চেষ্টা করেছে । শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও 
সমাজের চাহিদার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে । এ ছুয়ের সার্থক সমন্বয়ের উপর 
নির্ভর করছে শিক্ষার সার্থক উদ্দেশ্য । 


প্রশ্ন হচ্ছে, এ সমন্থপ্ধ সম্ভব হবে কিভাবে? ব্যক্তি ও সমাজের বিশেষ 
ধরনের সম্পর্ক ছাডা এ সমন্বয় সম্ভব নয়। অর্থাৎ এমন এক সমাজবাবস্থার 
প্রয়োজন যে সমাজে বাক্তি ও সমাজের মূল্য সমানভারে স্বীকৃত। যে সমাজে 
বাকি মমাজের যৃপকাষে বলি প্রদত্ত হয় না, খে সমাজ ব্যক্তির মর্ধাদা ও 


শিক্ষার লক্ষ্য ৩৭. 


অধিকারের মধো আপনার প্রতিষ্ঠা স্থাপন কবে, পে সমাজেই এ সমন্বয় 
সম্ভব। ডিউই বলেন, একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজবাবস্থায়ই এই ছুই শিক্ষাদ্শের 
একটা সামপ্ডস্ত পূর্ণ সংহতি সম্ভব৷ 


নদ] গ্গেশীভিজুব্র ও স্পিজ্ষা। (1061200৫805 21)0 77078086101) ) ? 


| জন ডিউই বলেন, বক্তিতান্ত্িক ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাদশের সাথক সমন্বয় 

এবং সংহতি যে বিশেষ আদর্শ সমাজব্যবস্থায় সম্ভব দে সমাজবাবস্বা হবে 
গণতান্ত্রিক । তার 10617001209 212 720%02£0%7 বইতে গণতন্ত্রকে খাখ্য। 
করে তিনি বলেন, গণতন্ত্র নিছক একটা সরকার ( ০০৮০]1০1/) শয়, তার 
চাইতে আরও ব্যাপক । গণতন্ত্র বলতে প্রধানত: বোঝায় সংঘবদ্ধ জীবন, 
যৌথভাবে বাস করার নৈতিক দায়িত্ব এবং অভ্যাস। প্রকৃত গণতন্ত বলতে শুধু 
শাসনতন্ত্র বোঝায় না, উহা! একত্রে বাস করা ও ভাব আদানপ্রর্দানের একটি 
বিশেষ জীবনদর্শন | 

একমাত্র ত্রুটিপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের মধো বিভেদের 
ছুর্লজ্ঘা প্রাচীর সৃষ্টি করা হয়েছে । উহ1 অস্বাভাবিক এবং অস্ংগত । গণতান্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের ছন্দ নেই । শিক্ষার দ্বারা নাগরিকদের মন 
যে পরিমাণে উন্নততর হয়, সমাজও দে পরিমাণে উন্নততর হয়। গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্য হবে বাক্তি ও সমাজের চাহিদার পারতৃপ্তি। 

গণতান্ত্রিক শিক্ষার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ডিউই বলেন, ষে সমাজ তার 
প্রতিটি ব্যক্তিকে সামাজিক মংগলপাধনে সমান শর্তে অংশ গ্রহণে স্যোগ 
দেয়, সে সমাজ গণতান্ত্রিক । এ সমাজব্যবস্থায় যে বিশেষ ধরনের শিক্ষা 
প্রবতিত হয়, সে শিক্ষা গ্রতিটি ব্যক্তির সকল সমাজ-পম্পক ও সমজ-নিয়ন্্ণে 
নিজস্ব আগ্রহবোধ জন্মায়। এর ফলে সামাজিক ব্যক্তিত্ব (39০০1811560 
10151070311 ) গড়ে ওঠে । আর সামাজিক পরিবর্তণ সামাজিক 
বিশৃঙ্খলার স্যি করে না। 

ডিউই-র শিষ্য এবং তার শিক্ষারদর্শের প্রচারক কিল্প্যার্িক (1147406) 
আরও সহজভাবে বলেছেন, শিক্ষা ও গণতন্ত্র পরম্পর পরস্পরের অস্তিত্ব শৃচন! 
করে। গণতত্ত্রে প্রসারের সংগে শিক্ষার ও প্রসার ঘটে এবং শিক্ষার প্রসারের 

ংগে সংগে গণতন্ত্রের অস্তিত্বও ঘোষিত হয়। একটি আর একটির নিকট 

অপরিহাধ। 


শিক্ষা-তত্ব 


আধুনিক শিক্ষাবাবস্থায় এই দুই বিবাদমান দৃষ্টিভংগীর সমন্বয়-সাঁধনের 
চেষ্টা চলেছে । আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষাকে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত এবং 
শিক্ষার্থীকে সমাজমণ্ডিত করে তোলা । পাপ্সিনান (16109 14 ) যথার্থ ই 
বলেছেন, যে কোন সামাজিক আচরণ বলতে বুঝি তার পেছনে রয়েছে এক 
প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, আর সে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সামাজিক কোন মাধ্যম ছাডা 
অর্থহীন। 

সমাজতান্ত্রিক ও ব্যক্তিতাস্ত্রিক দ্বন্দের এতিহা পিক মূল্য আছে বটে কিন্তু 
দার্শনিক কোন মূল্য নেই। 
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ভভ্ভীষ্ম অন্যান 


শিক্ষার উপাদান 
(177906015 ০£ 17000911018 ) 


শিক্ষাকে আমন্াা জীবনের অভিজ্ঞন্তা বলেই ব্যাখা। করি। নিতা নতুন 
পরিবতনশীল অভিজ্ঞতা আমর! আহরণ করি । আমর! যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ 
করি ও বান করি সে পরিবেশের ধর্মই হল গতিশীলতা । সুতরাং অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করে তাকে আমর কাজে লাগানর চেষ্টা করি--জীবনের সমস্যা 
সমাধানে প্রয়োগ করি। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাঁ প্রযোজ্য, সমাজের ক্ষেত্রেও 
তাই। ব্যক্তি ও সুমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করছে শিক্ষার উপর, অভিজ্ঞতাকে 
কাজে লাগানর উপর, সদা পরিবর্তনশীল পরিবেশের সংগে সংগতি সাধনের 
উপর । 

শিক্ষার উপাদান বলতে বুঝি শিক্ষার্থী ও তার পরিবেশ । পরিবেশ ও 
শিক্ষার্থী এ ছৃষ়্ের মিথছ্ছিয়ার ফলেই যে নতুন অবস্থা, যে নতুন জগতের স্য্টি 
হয় তাই শিক্ষা। যে পরিবেশগুলির মধ্যে শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতা 
আহরণ করে তাকে বলে শিক্ষার মাধ্যম । শিক্ষার্থী ও শিক্ষার মাধাম নিয়ে 
স্থষ্টি হয় শিক্ষার জগৎ। একদিকে শিক্ষার্থী অন্তদিকে শিক্ষক, পাঠক্রম এবং 
অন্তান্ত শিক্ষামূলক পরিবেশ হচ্ছে শিক্ষার উপাদান। এক্ষণে এই 
উপাদানগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচন। করব। 


৯ ম্পিল্কাহথী (90111) ও 

শিক্ষার প্রথম উপাদান হচ্ছে শিক্ষার্থী । সাধারণ অর্থ যেস্কুল কলেজে 
শিক্ষাগ্রহণ করে তাকেই শিক্ষার্থী বল! হয়। কিন্তব্যাপক অর্থে প্রতিটি 
মানবসস্তানই শিক্ষার্থা। আর এই শিক্ষার্থীর পরিচয় জীবনের একটি নিপিষ্ট 
বয়সেই শেষ হয় না। সারা জীবনভরই আমরা শিক্ষার্থী । বেচে থাকার 
আরেক অর্থ হল শিক্ষা । 

মানবশিশ্ত যখন তৃমিই্ হয় তখন সে অত্যন্ত অসহায় । এ কথা সত্য 
ঘষে, তার জন্মসুত্রে লব্ধ সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্তান্য গুণাবলী তার দেছের 
কোঁধ বুদ্ধির সংগে সংগে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে বিকাশের পথে চলে। কিন্ত 


6০ শিক্ষা-তত্ব 


যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানবশিশু বধিত হয়, সে পরিবেশ সদা 
পরিবর্তনশীল। শিশুর জীবন ধারণের পক্ষে সেই পরিবেশ অস্ুকূল হবে কিনা 
তার স্থিরতা নেই। সময় বিশেষে এই পরিবেশ শিশ্তর জীবনের অস্তিত্বের 
পরিপস্থী। তাই মানব সন্তানকে তার পরিবেশের সংগে সংগতি স্থাপন 
করতে হবে। পরিবেশকে তার জীবন ধারণের উপযোগী করে কাজে 
লাগাতে হবে। 

পরিবেশকে কাজে লাগানর কৌশলই শিক্ষা। এই শিক্ষার উপর 
আমাদের ব্যঞ্তিগত অস্তিত্বই শুধু নির্ভর করে না, সমাজের অস্তিত্বও এর উপর 
নির্ভরশীল। তাই সমাজের ও ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানর জন্যই শিক্ষা । 

অন্ান্থ ইতর প্রাণীর পক্ষে দেহগত চাহিদার পরিতৃপ্থি হলেই জীবন ধারণ 
সম্ভব। পরিবেশ অনুযায়ী প্রকৃতি ইতর প্রাণীর বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা স্ট 
করে। মরুতৃমিতেই উটের বাসস্থান__তাই প্রচুর জল বহনের ক্ষমতা তার 
পাকস্থলীতে আছে। মানুষের সন্তান মরুভূমিতে যা, কলকাতা! শহরেও তা। 
মরুভূমিতে জন্মালেই সে তার পাকস্থলীতে জলবহনের বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে 
জন্নাবে না। সেখানে জন্মে যে অভিজ্ঞত। অর্জন করে সে অভিজ্ঞতার 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতিকে সে যতদূর সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করে, তার জীবনের অনুকূল 
করে তোলে । কিন্ত এখানেই তার কাজ শেষ হয়ে যায় না । মাঝে মাঝে 
যুখন তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ জটিল সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়, 
তখন তার জন্মগত ক্ষমতা ও অভ্যস্ত আচরণ বিশেষ কোন কাজে লাগে না। 
তখন সে পুরনো আচরণ পরিত্যাগ করে নতুন আচরণ আয়ত্ত করে। 
একমাত্র শিক্ষাই তা সম্ভব করে তোলে। 

আচরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, প্রয়োজন অন্থ্যায়ী পুরাতন আচরণকে 
পরিবর্জন ও নতুন আচরণ পরিগ্রহণ-_একে বল! হয় নমনীয়তা! (219500105)। 
একমাজ্র মানুষ এই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী । আর এই নমনীয়তাই 
শিক্ষাকে সম্ভব করে তোলে। 

শিক্ষার্থী তার জীবনের প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্ত শিক্ষাগ্রহণ করে। 
শিক্ষার মূলে আছে শিক্ষার্থীর চাহিদা । শিক্ষার্থীর এই চাহিদায় একদিকে সে 
তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে, অন্যদিকে সমাজও তার অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে পারে। নমনীয়তা মাছষের সহজাত ধর্ম! এ গুণের অধিকারী 
বলেই মানুষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাল রচনা! করতে পেরেছে। 


শিক্ষা উপাদান ৪১ 


ই | শ্ণিশুত-কচ (76801১61) ও 

শিক্ষার ছিতীয় উপাদান হচ্ছে শিক্ষক | শিক্ষক শিক্ষাবাবস্থার মেরুদণ্ড । 
আজকের যুগে যিনি শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাপ্রদান করেন তাকেই 
শিক্ষক বলে। ব্যাপক অর্থে, যিনি তার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা মানবশিশুর 
নিকট উপস্থাপিত করেন তিনিই শিক্ষক। শিশু শিক্ষাগ্রহণ করে তার 
পরিবেশ থেকে । শিক্ষক সে পরিবেশেরই অংশ বিশেষ। পিতামাতা 
এবং অন্যান্য ষে সমস্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে শিশু তার অভিজ্ঞতার পরিধি 
বিস্তার করে তারা সবাই এক অর্থে শিক্ষক। আধুনিক সভ্যতায় সমাঙ্জের 
রূপ জটিল এবং আজকে “শিক্ষক শব্দকে আমরা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করি। 
যিনি বিশেষ উদ্দেশ্ঠ নিয়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করেন তিনিই শিক্ষক। 
সমাজের পক্ষ থেকে এসব নির্বাচিত ব্যক্তিরাই শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞতাকে তরুণ শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশন 
করার গুরু কর্মভার শিক্ষককেই নিতে হয়। 

শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান ও তার গুণাবলী সম্বন্ধে আমরা অন্য অধ্যায়ে 
বিশদভাবে আলোচনা করব। 


২০ স্পার্ম (08106100101 ) 2 

শিক্ষার তৃতীয় উপার্দান হুল পাঠ্যস্থচী। আভিধানিক অর্থে পাঠক্রমের 
অর্থ হপঃ: কোন নিদিষ্ট মানের (৬০105 ) জন্যা শিক্ষার্থীর উপযোগী 
বিষয়বস্তর সমাবেশ! কিন্তু পাঠক্রম ব। পাঠ্যস্থটী এ আভিধানিক অর্থেই 
সীমিত নয়। শুধু নির্দিষ্ট বিষয়াবলীর আয়োজন নয়-__পাঠ্যস্থচী বলতে 
শিক্ষায়তনের পরিবেশে নির্ধারিত পাঠ্যবিষয়ের সংগে সংগে শিশু অন্যান্য ষে 
বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাও বোঝায়। 

জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রের উপযোগী স্থণিবাচিত বিষয়াবলী ও পরিবেশ 
পাঠ্যস্থচীর অন্ততূক্তি হতে হবে। শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে পাঠক্রমের 
নিরধাচনের উপর । পাঠক্রম সংকীর্ম হলে, বাস্তববিমুখী হলে, বৈচিত্রহীন হলে 
শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষার কোন সার্থকতা থাকে না। 


গু । ম্পিহ্কাম্ুল-ক গপক্পিন্ছেম্প (00081001381 [70 517012006136) 2 
শিক্ষার চতুর্থ উপাদান শিক্ষামূলক পরিবেশ। শিক্ষামূলক পরিবেশ বলতে 
শিশু-মনে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা সঞ্চারী পরিবেশকেই বুঝব। এই পরিবেশ 


৪২ শিক্ষা -তত্ব 


শিশুর মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ শষ্টি করে, নানা তথ্য ও সংবাদ পরিবেশন 
করে শিশুর বা শিক্ষার্থীর কৌতুহল নিবৃত্ত করে, নতুনকে জানার, অভিজ্ঞতার 
বৈচিত্র্যকে আমন্বণ করার মনোভাব জাগ্রত করে। 

শিক্ষামূলক পরিবেশের মধ্যে বযেছে সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক সকল শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান । সামাজিক শিক্ষামূলক প্রাতিষ্ঠান বলতে কেবলমাত্র বিদ্যাষতনকেই 
বুঝি না, পাঠাগার, সভাসমিতি, খেলা, প্রদর্শনী সবই বুঝি। সংস্কৃতিমূপক 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রষেছে ধমীয সঘ, সংগীত-সভা, সাহিত্য-বাসর 
ইত্যাদি। 

শিক্ষামূলক পরিবেশ পু'খিগত বিছ্াদানেই সমাপ্ত নয। খেলাব মাঠ 
থেকে শপ করে নাটক, অভিনয, বিতর্কঘভা, ময়াজসেবা, সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ 
প্রভৃতি মধ্যে শিক্ষার্থী বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ করে। এ সবই তার 
শিক্ষামূলক পরিবেশ । 

আধুনিক যুগে শিক্ষামূলক পরিবেশ আরও ব্যাপকতর এবং সুক্ষ হয়ে 
ওঠেছে । দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পন্বিকা, বেতার যন্ত্র 
ঢেপিভিশন এব” অন্যান্ত আমোদ ও অবসর বিনোদনের সরঞ্জামের 
আযোজণও শিক্ষামূলক পরিবেশ । মানব মনে এগুলির প্রভাব ও 
প্রতক্রিষা অপরিসীম | 


প্রশ্নাবলী 
15100801109 6119 1906078 0% 007008/01010, 
2 ত05৮ ০০ 3০5৮ 00267968000 5 15069: 01 90100986801) 1? বুণগা 606 
21031:0000806%] 150007 102061005 6109 60000861019 01 619৪ 01110 10 00060) 88৪ ? 





জ্ভুর্থ জঞ্র্যাজজস 


শিশু-কেন্দিক শিক্ষা : শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাস ও 
তাৎপর্য। শিশু: তাহার বংশধারা ও পরিবেশ 


(€017110-00217620 50108010183 77150015210 91517161081006 
106 01711021719 1791016 2100 1)70016116 ) 


( শিক্ষার প্রধান ও প্রথম উপকরণ শশু ব। শিক্ষার্ী। কিন্ধব প্রাচীন শিক্ষা 
ব্যবস্থা শিশুর চাহিদাকে মোটেই গ্রক্ত দেওয়া হযশি। সমাজের যারা 
প্রাচীন, যারা বয়ন্ক তাদের ইচ্ছা ও গাভিক্চি শিশুর জীবনে প্রতিফলিত 
করাই ছিল শিক্ষট উদ্দেশ্রা।) প্রাচীশেপ বিশ্বাস ছিল তাদের অভিজ্ঞতা এবং 
অভিপাষেপ সার্থক পঞ্চালনই |শক্ষা। তার। ভাবতেন শিক্ষার একমার তাৎ্পষ 
হচ্ছে শিশুর মধ্যে সামান্িক অন্শাপন এবং পম্মীষ বা নৈতিক শঙ্খপাবোধ 
জাগ্রত কর] । শিশু কি শিখতে চাষ, তাণ শিজন্ব কোন চাহিদা] আছে কিনা 
এট তাদের কাছে পিবেচনাপ বিষয ছিল না। তাবা শিশুকে কি শিক্ষা দিতে 
চান, শিশু তাদের কাছ থেকে কান কোন্‌ আভঙ্ঞতা আহরণ করবে এ সবই 
ছি প্রাচীনদের বক্তব্য (শিশু সর্িফভাবে নিজের চাহিদা ও ক্ষমত। অন্যায় 
সে শিক্ষা গ্রহণ করত না, ভাগ মনের উপর এ শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া হত। 
শিক্ষক হলেন জ্ঞানদাত', শিশু হল গ্রহীতা শৃঙ্খলাবাদীগণ শিশুকে শিক্ষা 
দ্বারা সাম।জিক রীতি নীতি ও অগরশাসন মেনে নেওমার দাখিত্ব শেখাতেন। 
বল! বাগুল্য, এ শৃঙ্খলা ছিল বহির্জীত শৃঙ্খল ৷ শৃঙ্থলেপ নামান্তর মাজ। তাই 
শিক্ষা ছিপ শিক্ষক-কেন্দ্রিক, গতানুগতিক এবং এক প্রাণহীন জড গতি মাত্র । 

(আজকের শিক্ষা প্রগতিশ্লীল বা শিশুকেন্দ্রিক) আজ আমরা বিশ্বাস করি 
হেমলেট্‌ ছাডা হেমলেট পাটক ষেমণ অর্থহীন, তেমনি শশুর চাহিদা « আগ্রহ 
ইত্যাদর বিবেচন। ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থাও অর্থভীন। প্রাীণকালপ থেকে শির 
করে নান। যুগে নানা দেশে শিক্ষায় শিশুর বক্তব্যকে গুঞ্ত দেওয়ার নীবৰ চেষ্টা 
চলেছে কিন্তু নব্য শিক্ষাতত্বে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বলে যে প্রগতিশীল শিক্ষ! 
ব্যবস্থার বুনিয়াদ রচিত হয়েছে, তা বিংশ-শতাবন্দীর অবিস্মরণীয় দান। 
জগতে সবচেয়ে যা পুরাতন সে হচ্ছে শিশু। আদিম শিশু যেমন ছিল 
কৌতুহলপ্রিয়, আজকের হন্ত্রযুগের শিশুও তেমনি । পুরাতন বলেই তাঁকে 
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নিয়ে কোন সমন্তার কথা আমরা এতদিন গুরুত্ব দিয়ে ভাবিনি । সে পুরাতন 
শিশুকে আমরা নতুন ভাবে বিংশ-শতাবীতে আবিষ্কার করেছি। তাই (বলা 
হয়, বিংশ-শতান্দী শিক্ষাজগতে শিশুর নবজাগরণের যুগ %(7367255527806 )। 
এক্সণে আমবা শিশুশক্ষার ইতিহাস সংক্ষিপ্ভাবে আলোচন। করব। 


| শ্িখ্ঞএঞক্ষেতিদ্র ন্শিক্ষা্লর উভিহাত্ন ( [71560 01 0১11- 


06170601%000811010 ) 5 


প্রাচীন রোম।ন্‌ শিক্ষাবিদ কুইন্টিলিয়ানের (0%৮%2159%) শিক্ষা পদ্ধতিতে 
আমরা] শিশ্বর প্রাধান্য লক্ষ্য করি। গ্ররুগৃহে শিক্ষা! ব্যবস্থার চাইতে বিদ্যালয়ের 
মাধ্যমে শিক্ষাদান কাষের গুরুত্ব তিনি বেশী দিয়েছেন শিশুকে দৈহিক শান্তি 
দিয়ে ভয়গ্রস্ত না করে শিশুর সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেওযার 
কথাও তিনি বলেছেন । শিক্ষক শিশুর মনে শিক্ষার জন্ত আগ্রহ হট করবেন, 
উপযোগী মনোভাব তরী করবেন, এসব তাবধারাও কুইন্টিলিয়ান পোষণ 
করতেন। নিঃসন্দেহে এ কথা বলা ষাষ ষে, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার তিনি 
একজন প্রধান সমথক। 

শিশু-শিক্ষার ইতিহাসে এর পর যাঁর নাম স্মরণীয় তিনি হলেন পঞ্চদশ 
শতাব্দীন মানবতাবাদী শিক্ষক ইরাসমাস (67%57/%5 )। মানবতাবাদীর! 
বুথিকে জীবনের সঙ্গল করতে চাইলেন, সকল প্রকার গৌডামি এবং অন্বপ্রথার 
দাপত্ব থেকে তীা মুক্তির আন্দোলন শুক করলেন। শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তখন 
প্র।চীন পুাখ অধ্যন্বনে ও ধর্মের ব্যাখ্যা শ্রবণে পীমাবদ্ধ। ইরাসমাস এ ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন । শিক্ষাকে তিনি বাস্তবজীবনের উপর নিভরশীল 
করতে চাহলেন। শিক্ষা খেলাধূলা এবং শিশুর স্বাস্থ্যচর্চা ইত্যাদির 
প্রযোজনীয়ত! তিনি স্বীকার করলেন। তার মতে শিক্ষকের উচিত প্রথমতঃ 
শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা, তারপর শ্ক্ষাপ্রধান করা। কিন্ত ছুঃখের বিষয় 
ঈরাস্মীস ও।র কালের উধে যেতে পারেননি । শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করে 
তোণা তার পক্ষে সম্ভব হযনি। কেননা, তাঁর শিক্ষাও ছিল ধর্মভিত্তিক এবং 
গতানুগতিক পদ্ধতির উপর নিঙরশীল। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর ম|নবতাবাদ সঞ্জদশ শতাব্দীতে বাস্তবতাবাদের 
আন্দোলনে এসে মালত হল। শিক্ষা! সম্থান্ধ বাস্তববাদীর1 ৰলেন যে জীবনের 
কর্ক্ষেত্রে যা প্রায়াজন একমাত্র তাই শিক্ষা দেঁওয়! উচিত। শিক্ষ। বলতে 


শিশু-ফেন্দ্রিক শিক্ষা! ; শিশু-কেন্ত্রিক শিক্ষার ইতিহাস ও তাৎপর্য ৪৫ 


একমাত্র পু'খিগত বিষ্া বোঝায় না_মান্ষ আর তার পরিবেশকে কেন্দ্র 
করেই শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হওয়া উচিত । বাস্তবতাবাদী শিক্ষাবিদ্রদের মধো 
ধার নাম সর্বপ্রথম উল্লেখষোগা তিনি হলেন কমেনিয়াঁস (০০%75%55) 1 তিনিই 
সর্বপ্রথম শিশু-শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে তার মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 
শিশুকে স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা দিতে হবে । শিশুর সামনে [বষ্যকস্ত সব1সরি 
তুলে ধরতে হবে। বাস্তবের সংগে মিল রেখে শিশুকে শেখাতে হবে । শিশুকে 
কি কি শেখাতে হবে এসব বিষষ সম্বন্ধে তিনি শুধু বই পিখেননি, তাদের 
জন্য শিক্ষাপদ্ধতিরও উদ্ভাবন করেছেন । এই শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি **কুতির 
পদ্ধতি” (1০7০৭ ০£ বৈ০৫01 ) নামে অভিহিত কবেছেন। 

শিশু-শিক্ষার ইতিহাসে ধার নাম প্রাতঃম্মরণীষফ তিনি হলেন অষ্টাদশ 
শতাব্দীর ফরাপী দার্শনিক রুশো (70%55628)। রুশো ছিিন গ্রকৃতিবাদের 
সমর্ক। তিনি বিশ্বাস করতেন, সকল প্রকার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বাটির 
স্বাধীনতাঁব পরিপন্থী-কেননা সমাজ মানুষের কৃত্রিম চি । তাই কশো 
তথ1কথিত সামাজিক অন্থশীলন ও পরিবেশ থেকে শিশুর মুক্তি কামনা করলেন। 
শিশুকে তিনি প্রকৃতির সহজ পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা দিতে বলালন | শিশুর 
সহজাতপ্রবৃত্তি, প্রবণত!, আবেগ, আগ্রহ ইত্যাদিই নির্ধাসণ কববে 
শিক্ষাধারা। সমাজের বয়ক্কদের অভিপ্রায় অনুষায়ী শিশুর উপর রুব্বিম শিক্ষা- 
ব্যবস্থা! চাপিয়ে দেওয়া হবে না। রুশোর শিক্ষাদশে বহিঃশঙ্খলাকে মোটেই 
গুরুত্ব দেওয়া! হযনি। তিনি বলেছেন, শিশুব ব্যক্তিত্বের বিকার সংগে সংগে 
তার অন্তর থেকেই শৃঙ্থলাবোধ জেগে উঠবে । শিশুর চাহিদাই ভবে শিক্ষার্পারার 
মূল বিবেচ্যবপ্ত শিক্ষক শিক্ষাকার্ষে শিশুর সহাযক মাত্র,নিয়ন্বক নন। বলা বাছল্য, 
রুশোর এই ভাবধারাই আধুনিক প্রগতিশীল শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মর্মবাণী। 

রুশে] ছিলেন জ্ঞানষোগী, কর্মযোগী ছিলেন না। সনাতন শিক্ষক-কেজ্িক 
শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি এক বিপ্লব আনেন নটে, কিন্তু তার শিক্ষা্শকে 
বাস্তবে রূপ দেবার আয়োজন তিনি করেননি । বনু শতাব্দী ধরে অবহেপিত 
শিশু মুক্তি পেল বটে, কিন্ত তার মুক্তিকে স্বীকৃতি জানাবে কে? তাই নান! 
দেশে রুশোর আদর্শে অন্ররাগী শিক্ষাবিদ্রা রুশোর পরবর্তী যুগে তার 
শিক্ষাদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রচেষ্টা করেন। রুশোর মুল বক্তব্য ছিল, শিক্ষক 
শিক্ষা দেবার আগে শিশুর চাহিদা, তার অন্থযোগ, অনরাগ ইত্যাদি জেনে 
নেবার চেষ্টা করবেন। এক কথায় শিশুর মনকে বিবেচনা! করেই শিক্ষক শিক্ষা 
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দেবেন। অর্থাৎ শিক্ষাকে মনস্তাত্বিক নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত কর] চাই। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত 
কয়েক্জন প্রখাত শিক্ষাবিদেপ কঠিন সাধনার ফলে রশোর শিক্ষারদর্শ বাস্তব 
রূপ লাভ করে এবং বিশ্বপ্রসারী হয়ে ওঠে । তভীদের মধো অন্ততম হলেন 
পেস্টালৎ্সী (9581022), হার্বাট (71917) এবং ফ্রয়েবেল (7708৮91) | 

পেষ্টালৎসী বলেন, শিশুর সামর্থ ও সম্ভাবনার একটা! স্থুলংহত বিকাশই 
শিক্ষা । তার প্রাতিঙিত বিদ্যালয়ে তিনি শিশুকে শুধু পুথিপত্রের সাহায্যে শিক্ষা 
দেওয়ার ব্যবস্থ। করেন নি, সংগে "গে নানারকম কাজকর্মের বাবস্থাও করেন। 
শিশুর মনোভানকে গভীর দরদ দিয়ে বিবেচনা করতে হবে; সহানতৃতির 
সাহায্য শিশুর মনে শৃঙ্গলাবোধ জাগ্রত করতে হবে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-সংযোগের 
দ্বারা শিক্ষা দিতে হবে, এ ছিল পেস্টালৎসীর শিক্ষাদর্শের মূলকথা । 

জার্মান শিক্ষাবিদ হার্বাট তার প্রসিদ্ধ মনস্তাত্বিক তত্ব আত্মবীক্ষণের 
সাভাযো (11:90 07 21779051720% ) শিশু-শিক্ষার ব্যাখা। করেন। 
শিশুর আগ্রহ হবে শিক্ষার নির্ধারক | হার্বাট ঘোঁসণ। করলেন, ষে শিক্ষার 
পিছনে কোন আগ্রহ নেই, সে শিক্ষার কোন মূল্য নেই। 

হাবাটের ফমমামযিক তার স্বদেশীয় শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেল যে শিক্ষা ধারার 
প্রবর্তন করেন তা কিগার-গাটেন নামে বিখ্যাত। শিক্ষা তার মতে শিশুর 
আনম্মবিকাশের সমার্থক। আর শিশুর আত্মবিকাশ সম্ভব হয় শ্জনশীল 
প্রচেষ্টার মাধামে এবং সামাজিক সহযোগিতায় । বলা বাহুলা, পুস্তকপাঠের 
মংগে সংগে খেলাধূলা, সংগীত-চ৮" হাতের কাজ, সমবায় ক্পদ্ধতিও তার 
গিবতিত 1শক্ষাব মাধামদপে পরিগণিত তল। 

উনবিংশ শতাব্দীতে শিশুকোন্দক শিক্ষার ভিত্তি রচিত হলেও দেশে তার 
আন্দোলনের স্বীকৃতি বিংশ শতাব্দীতেই দেখা ষায়। ণশিশুকেন্জিক-শিক্ষা 
শিক্ষাতত্বে ও শিক্ষা বাবস্থা বিংশ শতাব্দীতেই বাস্তবন্ধপ লাভ করে। বিংশ 
শতাব্দীতে অগণ্য শিক্ষাবিদ ও মানবতাবাদী কর্মযোগীদের প্রচেষ্টায় শিশু- 
শিক্ষার আমুল পরিবর্তন হর 1 এদর মধ্যে আমেরিকান শিক্ষাবিদ ডিউই ও 
ইটালীয়ান শিক্ষাবিদ মন্টেলপ্ী এবং ভারতের রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর নাম 
সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগা । 

বিংখ শতাব্দীতে শিশুশিক্ষায় ধার অবদান সবচেয়ে বেশী তিনি হলেন 
ডিউই। শিক্ষার পদ্ধতি, বিষয়বন্তব এবং উদ্দেশ্তকে তিনিই সর্বপ্রথম দার্শনিক, 
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মনস্তাত্বিক এবং ব্যবহারিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করেন। ডিউই-র শিক্ষা 
পরিকল্পনা বর্তমান যুগে সকল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পথনির্দেশক | 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত শিশুশিক্ষায় শিশুর সংগে প্রকৃতির 
(17801 ) নিবিড় সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন । শিশুর ম্বাধীনতাবোধ, 
মুক্ত পরিবেশে শিশুর দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক বিকাশই রবীন্দ্রনাথ 
প্রবতিত শিশ্তশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্ট । গান্ধীজী তার বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের মাধামে 
ভারতের সাংস্কৃতিক মামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু 
শিক্ষাকে কর্মতিত্তিক করে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি শিশুদের শিক্ষা 
ষৌথকর্ম ও শিল্পের মাধ্যমে প্রদান করার বাবস্থা করেন। 

ইটালীর প্রখ্যাত .শিক্ষাবিদ মণ্টেসপী (74071655074) শিশু শিক্ষায় আর 
এক নতুন ভাববন্যা আনেন । তিনি বলেন, শিশু শিক্ষা হবে স্বয়ং শিক্ষণ 
(810-20080100 )। শিশু তার নিজের আগ্রহ ও চেষ্টায় শিখবে। 
শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর স্বাধীনতাকে আমরা স্বীকৃতি ধেব_শিশুর উপর 
কোনবপ নিয়ম আরোপ করা! হবে না। বাধা নিষেধের গণ্ডিতে শিশুকে 
আবদ্ধ ন| রেখে তাকে স্বাধীনভাবে শিখতে দেওয়! হবে। 

শিশু-কেন্দিক শিক্ষার গতিগ্রবাহু এবং ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্তভাবে আমরা 
আলোচন! করেছি । শিশু-শিক্ষা! সমন্বদ্ধে শেষ কথ! আজও বলা হয়নি এবং 
কোনছিন বলা শেষ হবে না। এ নিয়ে নানা দেশে আজও গবেষণা, 
নানাজাতের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ চলছে । আগামী দ্দিনের মানব-সমাজ 
তাই নতুন তব ও তথ্যের প্রয়োগ উপভোগ করবে। 


হ | ম্পিশ্ও-০কভিন্ুক্ স্পিক্কষাল্র ভাঙুঞ্নম্খ (5180167081506 01 
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শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার তাৎপর্য আলোচনা করলে আমর] দেখতে পাই এ 
শিক্ষায় শিশুই মধ্যমণি | শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ, শিশুর ম্বাধীনতা, তার 
চাহিদা, আগ্রহ, অনুরাগ প্রতৃতিই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বিষয়বন্ত। শিশুকে 
কেন করে ষে পরিবেশ নব কিছুই শিশুকেন্দ্রি শিক্ষায় আলোচ্া বিষয়বন্ত। 
শিশুকেন্দ্িক শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন চিন্তাধারা 
এর মূলে ক্রিয়াশীল । এই চিস্তাধারা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের 
শিক্ষা-চিস্তায় এসে উপস্থিত হয়েছে এবং আজকের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা এসব 


৪৮ শিক্ষা -তত্ত 


চিন্তাধারার এক স্থন্দর সমন্বয় । এসব চিস্তাধারাকে আমর! মোটামুটি 
চারভাগে ভাগ করতে পারি- দার্শনিক চিন্তাপ্রস্থত, মনস্তাত্বিক, জীবতত্বমূপক 
এবং সমাজতত্বমূলক । 

দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে বলা হয়েছে শিশুর ব্যক্তিত্ব বা সম্ভাবনার বিকাশ 
সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য । শিশুর ব্যক্তিত্বের দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক 
দিকগুলির এক সুসংহত বিকাশই শিক্ষ]। প্রয়োগবাদী দার্শনিক ভিউই বলেন £ 
শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সমার্থক। এখানে উল্লেখযোগা যে, স্বাধীনতা 
ছাঁড1 শিশুর ব্যক্িত্ব বিকাশ সম্ভব নয়। শিশুর স্বাধীনতার স্বীকৃতিই 
প্রগতিশীল শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য | ম্বভাববাদ, বাস্তবতাবাদ, 
জড়বাদ, প্রয়োগবাদ ইত্যাদি মতবাদ বিশ্বাস করে যে সত্যিকার জ্ঞান আসে 
একমাত্র সক্র্রিযতার মাধ্যমে । স্জনশীলতাই শিশুর ধর্ম। সক্রিয়ভাবে 
বাস্তবজগতের অভিজ্ঞতার দ্বারাই জ্ঞানলাভ করতে হয়। 

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মনোস্তত্বের গবেষণা ও চর্চার ফলে শিশুর 
চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে আমাদের দুষ্টিভংগীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে । শিশ্ত 
আর কাঁদামাটি নয় যে, শিক্ষক-শিল্পী তার অভিরুচি অন্ষায়ী শিশুকে গড়ে 
তুলবেন। শিশুর নিজেরও বক্তব্য আছে। এতদিন শিশুর মন ছিল আমাদের 
কাছে উপেক্ষিত, অবিবেচিত। মনোস্তত্বের গবেষণার ফলে শিশুকে আমরা 
আবার নড়ন করে আবিষ্কার করেছি। শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, 
আগ্রহ প্রভৃতি সম্বন্ধে যুল্যবান্‌ তথ্য আজ মনোবিগ্যা আমাদের উপহার 
দিয়েছে। ফলে শিশু-কেন্দ্িক শিক্ষা আজ শিশ্তর চাহিদ1 অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত 
হয়। শিশুর উদ্দেশ্বা নির্ঁয়েই মনোবিগ্া শুধু সহায়তা করেনি, শিক্ষার 
' পঞ্ধতিতে এনেছে যুগাস্তকারী পরিবর্তন। শিশুর আগ্রহের ও চাহিদার দ্বার] 
শিক্ষাপদ্ধতি আগে নিয়গ্রিত হত না। শিশ্ত-কেন্দ্রিক শিক্ষায় মনোবিগ্যাসম্মত 
নীতিই গৃহীত হয়! শিশুর মনোযোগ কেন হুয়, কেন সেকোন ব্যাপারে 
আগ্রহশীল হয়, কেন সে ভূলে যায়, ভার শিক্ষণ-প্রক্রিযা কি এবং কিভাবে ঘটে 
ইত্যাদি বিষয়ে মনোবিদ্যা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার পরম সহায়ক । শিশুর 
বয্মোবুদ্ধির সংগে সংগে তার দৈহিক ও মানসিক চাহিদ1 এবং সমস্ত অনুযায়ী 
আমরা শিক্ষাধারারও স্তরবিন্তাস করি। এব্যাপারে ফ্রয়েডের মন:সমীক্ষণ 
(:25701১৮2%215525 ) পদ্ধতির স্মপীম অবদান । শিশুকে শাস্তি ও পুরস্কারের 
ভয় এবং লোভ দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। শিশ্ুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর 
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মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ গৃহীত হয়েছে। শিশু-যনের এ স্বীকৃতি শিশু কেন্দ্রিক 
শিক্ষার আর এক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য । 

জীবতত্বমূলক বিজ্ঞানের ছুটি ভাবধার! শিশুকেন্ত্রিক শিক্ষার উপর প্রভাব 
বিস্তার করেছে । একটি হচ্ছে কষি-যুগ তত্ব (0০751601591 5১০০1 0০০1৮) 
এবং অন্যটি বিলম্ষিত-টশৈশব তত্ব (706075 0? 0618560 17900 )। 
জীবতত্বমূলক বিজ্ঞান শিশুর আচরণকে বিবর্তনের ধারায় ব্যাখা করে। 
প্রাণীর জীব-কোষে (০11) তার নকল সম্ভাবনা শৈশবেই লুকিয়ে থাকে। 
বয়োবুদ্ধির সংগে সংগে তার জীবনের বিভিন্ন আচরণ দেখা দিতে থাকে । এই 
আচরণের মধ্য দিয়ে জীব তার পূর্বপুরুষদের আচরণকেই অনুসরণ করে। 
মানবশিশু সম্বদ্ধেও এ সত্য প্রযোজ্য । শিশু তার ক্রমবিকাশের পথে তার 
পূর্বপুরুষের প্রধান প্রধান আচরণকেই প্রকাশ করে, পূর্বপুরুষের মৌলিক 
আচরণকে বর্জন করা সম্ভব নয় । একেই বলে কৃষ্টি-যুগতত্ব। এ তত্ব শিক্ষার 
বিষয়বন্ত নির্বাচনে প্রধান সহায়ক | মানুষের জীবনে বিবর্তনের ধারায় ঘে সব 
প্রধান প্রধান অভিজ্ঞতা ও আচরণ দেখা যায়, সেগুলিই হবে শিশুর পাঠ্য- 
বিষয় । হাতের কাজ, পুতুল তৈরি, মাটি বা পাতা! দিয়ে বাড়ি তৈরি, খেলা ধূলা, 
দলবেঁধে কাজ করা ইত্যাদি হবে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বিষয়বস্ত | 

বিলম্ষিত-শৈশব তত্ব অন্থ্যায়ী যে প্রাণীর শৈশব যত দীর্ঘস্থায়ী তার জীবন 
সংগ্রামও তত উন্নত ধরনের এবং তাঁর অস্তিত্বও অন্থান্ প্রাণীর চাইতে নিরাপদ । 
যে সব প্রাণীর শৈশব স্বক্পস্থায়ী তার] জীবন সংগ্রাষে পর্যাঞ্চ শক্তিশালী নয়, 
তাদের অন্তিত্বও নিরাপদ নয়। মানবশশুর শৈশব দীর্ঘ এবং বৈচিত্যময়, তাই 
তার জীবনসংগ্রামে দক্ষতা] দেশী, অস্তিত্ব অনেক নিরাপদ । এজন শিক্ষাকে 
বিলহ্িত এবং বৈচিত্র্যময় করা চাই। 

সমাজতব্বমুলক বিজ্ঞান আজ শিশুকে সমাজের পাটভূমিকায় বিবেচনা 
করে। সমাজের চাহিদ্রার সংগে শিক্ষার্থীর চাহিদার স্ব সামগ্রন্ত বিধান না 
হলে শিক্ষা সমাপনাস্তে শিক্ষার্থী বৃহত্তর সমাজে প্রবেশের অধিকার পাবে না। 
তার শিক্ষা আত্মকেক্ত্রিক হয়ে পড়বে এবং সামাজিক কর্তব্যে সে হবে অক্ষম । 
শিক্ষায় গণতন্ত্রমূলক আদর্শ, 'বিদ্যালয়ই মমাজের ক্ষু্র সংস্করণ” ইত্যাদি সমাজ- 
তত্বমূলক বিজ্ঞানের অবদান। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় সমাজের সংগে শিশ্র 
অবিচ্ছেস্ত বন্ধনকে নান গ্রচেষ্টার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। 

শিক্ষা-তত্ব--৪ 


৫9 শিক্ষা-তত্ব 


৩1 ম্পি৬৪-০কিভিরুক ম্শিক্ষা্র হস্পিয (000810806511500 01 
(017110 0215060 000810018 ) 

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার তাৎপর্ধকে আমরা দর্শনমূলক ও মনস্তাত্বিক দিক 
থেকে এবং সমাজতত্ব ও জীবতত্বের দিক থেকে আলোচন৷ করেছি। প্রাচীন 
গতানুগতিক শিক্ষার সংগে আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার তুলনা করলে 
নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পডবে £ 

(১) শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট) হল, এখানে শিশুরই প্রাধান্য । 
শিশুর জীবনকে কেন্দ্র করেই এ শিক্ষার আদর্শ গড়ে উঠেছে। শিশুর 
স্বাধীনতাই শিশু-কেন্্রিক শিক্ষার মর্ষবাণী। শিশুকে শাস্তি বা পুরস্কারের ভয় 
এবং লোভ দেখিয়ে নিকন্ত্িত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শিশুর স্বাভাবিক 
আগ্রহ বা ক্রমবিকাশের পথে কোন বাধা স্টি করা হয় না। | 

কিন্ত গতানুগতিক শিক্ষায় ছিল শিক্ষক-কেক্দ্রিক। শিশুর স্বাধীনতা, 
আগ্রহ বাঁ বাক্তিত্ব-বিকাঁশ প্রভৃতির কোন মৃল্যই সে শিক্ষায় শ্বীকৃত হত না। 
সমাজের প্রবীণদের অভিপ্রায় এবং শিক্ষকের অভিরুচিই ছিল শিশ্ু-শিক্ষার 
নিয়ন্ত্রক । তাবা তাদের বীধাধরা পথে শিশুকে শিক্ষা দিতেন । 

(২) শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার দ্বিতীয় বৈশিষ্টা হল, শৃংখলা এবং স্বাধীনতার 
সমন্থয়। এ শিক্ষারদদর্শে স্বাধীনতা অস্তর্জাত, বহির্জাত নয়-। শিশুর অন্তর থেকে 
স্বতংস্ফূর্ততাবে স্বাধীনতার উন্মোচনই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য । কঠোর 
শীসন ও পরলোকের ভয় দেখিয়ে এখানে শিশুর উপর শৃংখলা আরোপ কর! 
হয় না। 

কিন্ত গতানুগতিক শিক্ষায় শংখল। ছিল্প খহির্জাত। সে শংখলা ছিল 
সামাজিক অন্গশাসনের যান্ত্রিক ও প্রাণহীন কৃত্রিম ব্যবস্থা । শাস্তি, ভয়, 
সমাজের নিন্দা এবং শিক্ষকের রক্তচক্ষর সাহায্যে সে শৃংখলা শিশুর মনে চাপিয়ে 
দেওয়া হত। এ ধরনের শংখলাকে আজ উতৎগপীডন বলে মনে করা হয়। 

(৩) শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, এ শিক্ষা অভিজ্ঞতা 
কেন্দ্রিক । নিঃসন্দেহে এ শিক্ষায় শিক্ষক শিশুর অভিজ্ঞতা সংগ্রহে পরম সহায়ক । 
শিক্ষক জ্ঞান দাতা এবং শিশু গৃহিতা এ ধারণা নিতাস্ত ভূল। অভিজ্ঞতা 
কেন্দ্রিক বলেই এ শিক্ষা বাস্তবধ্মী। শিশু যে পরিবেশে শিক্ষালাভ করে সে 
পরিবেশ শিক্ষার উপাদান। বাস্তব জগৎ এবং সমাজ জীবনের বিশেষ 
বিশেষ অভিজ্ঞতার সংগে শিশু পরিচিত হবে। এক কথায় শিশু-কেন্দ্রিক 
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শিক্ষায় শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সংগে সংগে তাকে সমাজধর্মী করে তোগার 
চেষ্টা করা হয়। শিক্ষায়তনকে শিশুর কাছে সমাজের প্রতিচ্ছবিরূপে 
উপস্থিত করতে হয়৷ 

কিন্ত গতান্থগতিক শিক্ষ। ব্যবস্থায় এ ধরনের কোন প্রয়াম নেই। সামাজিক 
চাহিদা, বাস্তব দৃষ্টিতংগী, শিশুর সামাজিক নিকাশের দিক, কোনটিই সেখানে 
স্থান পায়নি। শিক্ষায়তন বা তার পরিবেশকে সমাজধমী করে তোলার কোন 
প্রচেষ্টা সেখানে ছিল না। শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, পরিবর্তনশীল পরিবেশে যতই 
অবাস্তব হোক না কেন তারই বিতরণ ছিল গতানুগতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য । 

(৪) শিশু-কেন্দিক শিক্ষার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, এ শিক্ষা কর্ম ভিত্তিক। 
কাজকর্মের মাধ্যমে, খেলাধূলার মাধামে শিক্ষা দেওয়াই উচিত। হৃজনশীলতা 
শিশুর ধর্ম। তাই তাকে নান। রকম কাজের স্থযোগ দিতে হবে যাতে সে তার 
স্্টিমূলক ইচ্ছাকে বাস্তবন্প দিতে পারে। ভিউই বলেন, সক্রিয়তা ছাড়া 
কোন অভিজ্ঞতা অর্জন বা শিক্ষা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের শ্ীনিকেতনের 
শিক্ষারদর্শে এবং গান্ধিজীর বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় এই কর্ম ভিত্তিক শিক্ষারই 
প্রচার আমরা লক্ষা করি। অর্থাৎ শিশু শুধু পুস্তক পাঠ করেই শিল্ত-কেন্দ্রিক 
শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকতে পারেনা, তাকে সক্রিয়ভাবে নানা কাজকর্মের বৈচিত্র্যের 
মধা দিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। 

কিন্তু গতাম্মগতিক শিক্ষায় সক্রিয়তাকে অবহেল! করা হয়েছে । সেখানে 
পুস্তক পাঠ ও শিক্ষকের বক্তৃতা শ্ররণই ছিল শিশুর শিক্ষা। এমনকি খেলা- 
ধূলাকেও সে শিক্ষা নিন্দা কৰা হত। আজকের শিশু নানা কাজের স্থযোগ 
পায় তার বিদ্যালয়ে ৷ মাটির বা প্লাস্টিকের পুতুল তৈরিঃ খেলার সামগ্রী তৈরি, 
বাড়ি তৈরি ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু তাঁর হ্জনী শক্তি প্রকাশের স্থযোগ খোজে। 
বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক দলটি, বা যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা বা অন্যান্য কাজকর্মের ত্বার! 
আজকের শিশু-শিক্ষা হয়েছে কর্মমুখর । গতানগতিক শিক্ষা ছিল জ্ঞান-ভিত্তিক 
এবং নিক্ষিন। 

(৫) শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল, এ শিক্ষা চাছিদা-কেন্দ্রিক 
(০63 067/05০)1 মনম্তত্ধ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য (12001510581 
016661611০6 ) স্বীকার করে, শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় রয়েছে তারই সমর্থন । 
. শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ চাহিদা, আগ্রহ এবং ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হয়। 
পাসিনান এ প্রসংগে বলেছেন, শিক্ষাকে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত (£7015100318560) 


২ শিক্ষা-তত্ব 


কর] চাই। একই শ্রেণীকক্ষে একই সংগে শিক্ষকগণ শিশুকে যে দপগতভাবে 
শিক্ষা দেন তা! বিজ্ঞানসম্মত নয় । ্‌ 

কিন্ত গতানুগতিক শিক্ষারধারায় শিশুর চাহিদা, আগ্রহ এবং সামর্থাকে 
বিবেচনা না করে শিক্ষক কতকগুলি ভাবধারার সংগে শিশুর পরিচিতি 
ঘটানকেই সার্থক শিক্ষা মনে করতেন। এ ছিল শিশুমনের উপর অবিচার 

(৬) শিশু-কেন্দ্রিকশিক্ষার ষ্ট বৈশিষ্ট্য হল, এ শিক্ষা শিশুর জীবনের 
সামগ্রিক বিকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। শিশুর ব্যক্তিত্বের দৈহিক, 
মানসিক, পরিবেশগত এবং বংশগত প্রভাবকে বিবেচনা করে শিশুর ব্যক্তিত্বের 
সমগ্র সত্তার বিকাশসাধন শিশু-কেন্দ্রিকশিক্ষার উদ্দেশ্য । 

কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষায় শিশুর ব্যক্তিসত্বার বিভিন্ন দ্রিক বিবেচনা করা 
হত না। মানমিক শৃংখলাবাদীর] শিশুর মানসিক উৎকর্ষের উপর গুরুত্ব 
দিতেন। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সংকীর্ণ এবং একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল। , 

পূর্বে আমরা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার (চ2000-0:8510 বা 011৭- 
0770০) প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচন| করেছি। শিক্ষার ইতিহাসে 
বিংশ শতাব্দীকে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার যুগ বলা হয়। আগে শিক্ষার 
বিষয়বস্তই ছিল প্রধান বিবেচ্য, কিন্তু আজকের শিক্ষা প্রধানত: এবং মূলতঃ 
শিশু-কেন্দ্রিক। 

শিশু-কেন্জ্রিকু শিক্ষার জনক রুশো! সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন £ শিক্ষা 
শিশুর জন্মগত অধিকার (1১1: 11876) নবা শিক্ষা-তত্ব একে মূলমন্ত্র 
বলে গ্রহণ করেছে। শিশুর এই মানবিক অধিকার ক্ষুগ্ন না করে তার মর্যাদা! 
প্রদানই শিশু-কেক্িক শিক্ষায় স্বীকৃত সতা। 


৪8। স্পিশ৩-০কত্িক্ ম্পিক্ষাজস শ্পিল্কষক্কেল ছাল (706 


৮18০৪ 01 (65801761110 ০1)110-061)0-60 7:00086102 ) ও 


শিশু-কেন্দিক শিক্ষায় শিক্ষক জ্ঞান-দাতা বলে আজ আর স্বীকুত নন। 
শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার অন্যতম জনক জন ডিউই বলেন, কেউ কাউকে কিছুই 
শিক্ষা দিতে পারে না। তাই গতাম্থগতিক শিক্ষায় শিক্ষকের যে স্থান ছিল, 
শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় তার সেস্থান নেই। শিক্ষক এখানে শিশুর সহায়ক, 
বন্ধু এবং পথ-প্রদর্শক মান্্র। শিক্ষার্থী শিক্ষকের নীরব শ্রোতা নয়, শিক্ষকের 
লামনে সে উপস্থিত হয়, তার বক্তব্য ও সমস্তা নিয়ে । 


শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা £ শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাস ও তাৎপর্য ৫৩ 


গতাচছ্ছগতিক শিক্ষাঁবাবস্থায় শিক্ষক স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী কতকগুলি 
নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান শিশুকে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন। কিন্তু শিশ্ত-কেন্দ্রিক 
শিক্ষায় এ ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতি অচল । এখানে শিক্ষককে শিশুর চাহিদা, 
আগ্রহ এবং সামর্থ্য বিবেচনা করে শিক্ষা দিতে হয়--গভীর সহাস্ছভৃতি দিয়ে 
শিশ্তু-মনকে তার জানতে হয়। এজন্য শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের দায়িত্ব 
অপরিলীম এবং সমাজ-জীবনে এই দায়িত্ব অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা 
শিক্ষকের এই গুরুদায়িত্ব পানের উপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ সমাজের 
কাঠাম। | 

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষক এবং শিক্ষার সম্পর্ক খুব সহজ এবং 
মধুর। গতান্গগতিক শিক্ষায় শাস্তি এবং পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে শিক্ষা 
দেওয়া হত। তাই শিক্ষকের সংগে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল ভয়াশ্রিত। আজকে 
শিক্ষকের ও ছাত্রের মধ্যে এধরনের শাসক এবং শাঁসিতের সম্পর্ক নেই, 
তাদের মধো সম্পর্ক বন্ধুত্বের ও প্রীতির । | 

গতানুগতিক শিক্ষা! ছিল শিক্ষক-কেন্দ্রিক। শিশুর কোন আলাদ। সত্বা 
আছে বলে সেখানে কোন স্বীরৃতি ছিল না। কিন্তু শিশু-কেক্ত্রিক শিক্ষায় 
শিশুই প্রধ।ন। শিশুকে কেন্দ্র করেই শিক্ষকের স্থান, শিক্ষকের 
জীবনের ব্যাঞ্চি। 


প্রশ্নাবলী 
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পশম আন্যাজ্ 


শিশু £ তার বংশধারা ও পরিবেশ 
(77)2 01)110 : 1719 1580016 ৫8০ 1)070016 ) 


শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর সমগ্র ব্ক্তিসত্বার উপর গুরুত্ব দেওয়। হয়। 
কিন্ত শিশুর বাক্কিসত্বা সংগঠনে ছুই আপাত-বিরোধী ভাবধারা এক সমস্যা 
স্ট্টি করেছে । একটি বংশধারা এবং অন্যটি পরিবেশ | অর্থাৎ শিশুর জীবনে 
পরিবেশ বড়, না বংশধার1 বড়! এ দ্ন্ব সমাধানের আগে আমরা বংশধার। 
ও পরিবেশের বক্তব্য আলোচন! করব £. 


২১ ল্রথস্পভ্রাল্রা এন শল্লিেল্প (02010158100. 177)5101- 
10867586 ) 2 
প্রকৃতির বুকে শিশু যখন জন্মে তখন সে তার মাতাপিতার কাছ থেকে 
কতকগুলি জৈবিক এবং মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য তার অগোচরে বহন করে আনে । 
এই সহজাত এবং প্রকৃতি-দত্ত উপাদান (বিওঘেজ] 60০০/001)0 )-ই তার 
বংশধারা। শিশুর দেহগত আকৃতি, গঠন, রঙ, বিভিন্ন গ্রস্থি, তার চিস্ত।- 
-কল্পনা-ইচ্ছ।শক্তি, তার প্রভোক্ষ, প্রবৃত্তি বই বংশধারা। এ বংশধার] শিশুর 
ব্যক্তিত্ব গঠনে যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং ক্রিয়াশীল । 
শিশু তার জন্মের সংগে সংগেই পরিবেশের মধ্যে এসে পড়ে । পরিবেশ 
বলতে আমর মাধারএ অথে বুঝি কোন খগ্তর চতুপ্পার্শ যা! সাক্ষাৎভাবে 
বস্তর উপর তার প্রভাব ফেলে! কিন্তু মাচষের পরিবেশ এর চাইতে আরও 
বাপক এবং গভীর। আমাদের পরিবেশ সাক্ষাৎ বা দূরবর্তী বস্তর এক 
জটিল সমহি যা আমাদেব জীবন এবং কর্মক্ষমতাকে কোন ন! কোন ভাবে 
প্রভাবিত করে। র 
পূর্ববতী অধ্যায়ে আমরা পরিবেশ প্রসংগে যখন মস্তব্য করেছি তখন 
পরিবেশকে মোটামুটি ছুই 'ভাগে ভাগ করেছি-_-প্রাকৃতিক এবং সামাজিক । 
একটু বিশেষভাবে চিস্তা করলে বোঝা যাবে, প্রাকৃতিক পরিবেশের সংগে 
জড়িয়ে আছে কৃত্রিম পরিবেশ এবং সাঁঘাজিক পরিবেশে সংগে জড়িয়ে আছে 
মনস্তাত্বক পরিবেশ । 


শিশু : তার বংশধারা ও পরিবেশ ৫৫ 


(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ (85151 62051007725776) 2 প্রাকৃতিক 
পরিবেশ বলতে বুঝি সমস্ত প্রাকৃতিক এবং বাহিক বন্ত ঘা মানুষের নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে । যেমন-_স্থর্য, তারকা, নদ-নদী, পর্বত, সমুক্র ইত্যাদি । জাঝার 
গাছপালা, পঞ্জ, প্রাণীও প্রাকৃতিক পরিবেশ। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ 
আংশিকভাবে মানষের ছারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে এ 
পরিবেশ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। 


(খ) কৃত্রিম পরিবেশ (4102991 205170102567)6) 2 কৃত্রিম 
পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি প্রাকৃতিক পরিবেশের যে অংশকে মান্য তার 
কর্মক্ষমতা এবং প্ররুতির উপর প্রতিক্রিয়ার দ্বার নিজের অধীনে এনেছে, 
পরিবতিত করেছে, নিজের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত করে উপভোগ করছে,। 
আমাদের কৃষি, শিল্প ও যাঞ্জ্িক সভ্যতায় প্রকৃতির যে অংশ এসে নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিরতিত হয়েছে, তা রুত্রিম পরিবেশ । কৃত্রিম পরিবেশ বলতে আমর! নতুন 
কিছু সৃষ্টি বুঝি না। মান্য একটি পরমাণুও স্ট্টি করতে পারে না। তাই 
কৃত্রিম. পরিবেশ প্রাকৃতিক পরিবেশের নিয়ন্ত্রিত, পরিবতিত রূপ মাত্র । 


(গ্) লামাজিক পরিবেশ (5০০81 21710197919) সামাজিক 
পরিবেশ বলতে বুঝি, আমাদের প্রতিবেশী জনসমাজ য! নিয়ত আমাদের উপর 
তাদের প্রভাব ফেলে। সামাজিক পরিবেশ শুধু আমাদের বাহক এবং 
অর্থনীতিক পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া করে না, আমাদের মানসিক এবং 
নৈতিক পরিবর্ধনেঞ প্রভাব বিস্তার করে। আজকের যান্ত্রিক যুগে আমাদের 
মানসিক স্তরে এবং নৈতিক মূল্যবোঁধে যে পরিবর্তন এসেছে, কৃষি- 
সভ্যতায় তার অনেকটাই ছিল অনুপস্থিত । 


(ঘ) মনস্তাত্বিক পরিবেশ (785015010951051 6101102800606 ) £ 
মনস্তাত্বিক পরিবেশ সন্ধে সচরাচর আমরা অবহিত নই। কিন্তু অনেক সময় 
আমর! যে আচরণ করি, ষে মনোভাব প্রকাশ করি তা আমাদের পূর্ববতী 
অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। আমাদের মানসিক আচরণগুলিকে যদি আমর! 
পরথ করে দেখি, তবে বুঝতে পারি এ আচরণগুলি আশ্গাদের পুর্ববর্তী শিক্ষা 


ব। অভিজ্ঞতার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হুচ্ছে। 


৫৬ শিক্ষা-তত 


এখানে উল্লেখষোগা ঘে, বাস্তবজগতে পরিবেশ এক জটিল অবস্থা, কোন্‌ 
টন! প্রাকৃতিক বা সামাজিক তা সহজে স্থির করা যায় না-একটি আর 
একটির মংগে জড়িয়ে থাকে । তাই একই ঘটনা বা বস্ত্র বিভিম্ন পরিবেশের 
মিশ্রণ হতে পারে। 


২। স্পল্রিন্বে্প এন্রহ অহম্পপ্রাক্রাল্র সুগ্ত অভ্ভ। (8116৫ 
1:10161706 01 11911010101) 79100 1712110165) 2 

পরিবেশ এবং বংশধাঁব মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং আচরণকে প্রভাবিত 
করে। স্থতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন দাড়ায়__কোন্টি প্রধান, কোন্টি মাস্থষের 
আচরণ বা শিক্ষার উপর অধিকতর প্রভাবশালী ? বলাবাহুল্য, পরিবেশবাদীরা 
পরিবেশকেই প্রধান বলে স্বীকার করেন এবং বংশধারাবাদীর1 বংশধারাঁকে 
প্রাধান্য দেন। 

পরিবেশবাদ ( চ0511010100106581151 ) ১ পরিবেশবাদীরা বলেন, 
শিশুর ব্যক্তিত্ব সংগঠনে এবং শিক্ষায় বংশধারাঁর কোন মূল্য নেই। বংশধার! 
নিরপেক্ষভাবে উপযুক্ত পরিবেশে শিশতকে তার শিক্ষার মাধ্যমে ইচ্ছান্গুষায়ী 
গড়ে তোল যায়। বাবহারবাদী মনস্তাত্বিক জে. বি. ওয়াটসন (9. 7. 
77/2150% ) বংশ-প্রভাবের পরিবর্তে পরিবেশকে ব্যক্তিত্বের একমাত্র উপাদান 
বলে মনে করেন। তিনি তার "21891001157 গ্রন্থে বলেন, নিধধারিত 
পরিবেশের মাধামে তিনি ডাকার, আইন-জীবি, শিল্পী, বণিক এমন কি 
ভিক্ষুক, চোর-রূপেও একটি ব্যক্তিকে গড়ে তুলতে পারবেন। শিশুর 
পূর্বপুরুষের প্রতিভা, প্রবণতা, বুত্তি এব্যাপারে অর্থহীন । পরিবেশবাদীরা 
মান্ছবকে একটি সজীব যন্ত্র বলে মনে করেন । যন্ত্রের পরিচয় তার ব্যবহারের 
মাধামে। মানুষের বেলায়ও তাই-_তার পরিচয় তার পরিবেশের দ্বারা । 
একমাত্র শিক্ষার দ্বার! এবং পরিবেশের সহায়তায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। 
শিক্ষাই ব্যক্তির জীবনে নতুন অবদান নিয়ে আসে, বংশধারা ব্যক্কির জীবনে 
নতুন কিছুই মংযোগ করতে পারে না, স্ট্টি করতে পারে না। 

শুধু ব্যবহারবাদীরা যে পরিবেশকে সমর্থন করেন তা নয়, সাধারণভাবে 
আমরাও অনেক সময় পরিবেশকেই বড় করে দেখি। কার্ম মার্ঝ( 1911 
1215) মানুষের সমস্ত ধারণা ( [9685 ) এবং সমাজ চেতনাকে মানুষের 
পরিবেশ ব! অর্থনীতিক অবস্থ। দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আরও বিশ্বাস 
করতেন, পরিবেশ মানুষের জীবনে মৌলিক পারবর্তন আনতে সমর্থ । 


শিশু : তার বংশধারা ও পরিবেশ ৫৭ 


বংশধারাবাদ ( 736:606691181015107 )১ বংশধারাবার্দ শিশুর ব্যতিত 
সংগঠনে বংশধারাকেই একমাত্র উপাদ্দান বলে গ্রহণ করে। শিশু তার জন্মের 
সংগে প্ররূতি-দত্ত ষে উপাদান নিয়ে আসে উহার দ্বারাই তার বাক্তিসত্বা গঠিত 
হয়। শিশুর প্রকৃতিতে যা নেই পরিবেশ বা শিক্ষা তা দিতে পারে ন1। 
ব্ক্তিসত্বা সংগঠনে শিক্ষা না পরিবেশের কোন মুলা নেই। শিশু-প্রকৃতি 
পরিবেশ নিরপেক্ষভাবেই বর্ধিত হয়। শিশুর বুদ্ধির উপর পরিবেশের বিশেষ 
কোঁন প্রভাব নেই বলেই অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী মনে করেন । বুদ্ধি 
ব্যক্তিত্বের একটি প্রধান পরিচায়ক, আর এই বুদ্ধি মানুষের সহজাত। 
স্থতরাং বাক্কিত্ব সংগঠনে পরিবেশ বা শিক্ষার কোন গুরুত্ব নেই। 

বংশধারাবাদীরা কুলপঞ্জী এবং ধমজ পর্ধবেক্ষণের দ্বারা মূলতঃ তাদের 
অভিমতকে দাড় করান। এফ. গ্যাল্টন (না. 22108 ) বিখ্যাত মনীবিদের 
কুলপন্তী অস্থুধাবন করে বলেছেন যে, সে সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন ও 
বাক্তিত্ব তাদের উত্তরাধিকার স্থত্রে লব্ধ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। 
মমকোধী যমজসম্তানকে বিভিন্ন পরিবেশে রেখে দেঁখা গেছে তাদের প্রকৃতি 
একই । অতএব এর দ্বার! প্রমাণিত হচ্ছে যে, পরিবেশ বংশধারার 
পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। বংশধার] ম্বাজষের জীবনে অপরিবর্তনীয় এবং 
তার বিধান অমোঘ । 

প্লেটো শিক্ষার্থীর প্ররুতির উপর জোর দিয়ে বলেছিলেন, প্রকৃতি হুচ্ছে 
পরিবেশের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষার প্রধান কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীর প্রকৃতিকে 
উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করা। 


এ হ্বন্্বেল্র লম্মাপ্রান্নি ঃ 


ংশধার] ও পরিবেশের আপেক্ষিক গ্রভাঁব নির্ধারণ করার জন্য কেলোগ 
(751০8) দম্পতি এক অভিনব পরীক্ষা করেন। তারা তাদের শিশু-সম্তানকে 
এক শিম্পাজী-শিশুর সংগে একই পরিবেশে লালন-পালন করতে থাকেন। 
যদিও খেলাধুলা ও ইন্জিয়-সংবেদন-জনিত ক্ষেত্রে উভয়ই লমান দক্ষতা প্রদর্শন 
করেছিল-__কিস্তু অন্ান্ত ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক পার্থক্য ছিল। টদৃহিক- 
শক্তির প্রয়োজন ঘে-মব কাজে লাগে, সেসব কাজে শিম্পাজী-শিশু অধিকতর 
দক্ষতা দেখাল, অন্তদিকে কেলোগ-সম্তান ভাষা শিখতে, স্থৃতিশক্তির ক্ষমতা 
দেখাতে সক্ষম হল-__ফা! শিম্পাজী-শিশ্তর বেল সম্ভব হল না। এতে প্রহ্থাপিত 


৪৫৮ শিক্ষা-তত্ব 


হল, বংশধারা বিভিন্ন হওয়ার ফলে একই পরিবেশে একই প্রকার ব্যক্কিত্বের 
বিকাশ সম্ভব নয়। 

কিন্তু অন্যদিকে দেখা গেছে, মানব-শিশু সমাজের বাইরে বানর বা অন্ত 
কোন পশ্ত কর্তৃক অপহৃত হয়ে যখন লালিত-পালিত হয়েছে, তখন মানব-শিশ্ঞর 
জীবনে মন্ষ্যোচিত গুণের বিকাশ ঘটেনি । পরে মানব-সমাজে ফিরে এসে 
লালিত-পালিত হয়ে মানব-গুণের অধিকারী হয়েছে । এতে প্রমাণিত হল, 
পশ্ত সমাজের পরিবেশে মানব-শিশুর বংশধারার বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। 

স্থৃতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিসত্বা সংগঠনের মূলে বংশধারা ও পরিবেশ 
উভয়ই কারধকরী । 


২৩। শ্শল্ষাজ ব্রহম্ণশ্রান্া ও শত্রিত্েশেক্র অপ্রভ্ভান্য 


(11011561906 ০ [76110165 8130. 11551101811 01 1০000866019) 2 


আধুনিক শিক্ষাদর্শনে আমরা বংশধারা ও পরিবেশ উভয়ের প্রভাবই 
্বীকার করি। কোন্টির ক্রিয় বা প্রভাব সবচেয়ে বেশী তা সঠিক বলা যায় 
না। শিশুর শিক্ষায় তার বংশধারার প্রভাব যথেষ্ট । মানুষের মধ্যে বংশধার! যে 
কতকগুলি শক্তি বা সম্ভাবনা এনে দেয় তাকে আমর অতিক্রম করতে পারি 
না। কিন্ত পরিবেশের প্রভাবে সে-সব প্রকৃতি-দ্বত্ত উপাদানের বিকাশ ও 
সংশোধন সম্ভব। এজন্য শিক্ষা বাপ শিশুর সম্ভাবনাকে উদ্বোধিত করে তোলা 
প্রয়োজন। শিক্ষাদানের পূর্বে শিশুর মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ, প্রক্মোভ 
ইত্যাদি শিক্ষকের বিবেচন। করতে হয়। আধুনিক মনস্তত্ব ব্যক্তিত্বের বুদ্ধির 
পরিমাপ করত চাঁয়। শিক্ষককে শিশুর এসব বংশধারার প্রভাব স্বীকার 
করেই পথ নির্দেশ বা শিক্ষার ধার] নির্ধারণ করতে হয়। 

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষর বংশধারা এবং অন্যান্য মানসিক দিকগুলির 
যেমন বিবেচনা করতে হয়, তেমনি পরিবেশের গুরুত্ও সেখানে স্বীকৃত । 
শিক্ষক বিদ্যালয়ের মাধ্যয্জে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলবেন যা শিশুর 
স্বাভাবিক এবং অস্তনিহিত ক্ষমতার বিকাশে সহায়তা করে। শিক্ষাকে এদিক 
থেকে বিবেচনা! করলে তা পারিবেশিক উপাদান ছাড়। আর কিছুই নয়। 

পরিবেশ এবং বংশধারার ছন্দ নিরর্থক । একটা গাছের বীজ যেমন 
উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া অংকুরিত হুতে পারে না, তেমনি শিশুর ব্যক্তিত্ব উপযুক্ত 
শিক্ষা-পরিবেশ ছাড়া বিকশিত হুতে পারে না। আর বীজের মধো যদি 


শিশু : তার বংশধার! ও পরিবেশ ৫৪ 


অংকুরিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে পরিবেশ যতই উপযুক্ত হোক না 
কেন সে বীজ থেকে গাছ জন্মাবে না। তেমনি গ্রকৃতি-দত্ত ক্ষমতা ও মানসিক 
সম্ভবনাকে বিচার না করেই ঘদি শিশুকে আমরা শিক্ষা [দিতে থাকি বা কৃত্রিম 
পরিবেশের মধ্যে রাখি তবে শিক্ষাও বার্থ হবে। শিক্ষক যেমন শিশুর চাহিদা, 
রুচি, সামর্থ্য ও ব্যক্তিগত বৈষম্য অন্ুযায়ী শিক্ষাধারা প্রবর্তন এবং শ্রেণী- 
বিভাজন করবেন, তেমনি উপযুক্ত পরিবেশের সঙ করেই শিক্ষা দেবেন । 
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এ ০৯৯ জট 


হশ অন্যান 


শিক্ষার মাধ্যম 


(48617012501 17000911012 ) 


মান্গুম তার অজিত অভিজ্ঞতাকে তার বংশধরদের কাছে অর্পণ করার 
চেষ্টা আদ্দিমকাল থেকে করে আসছে । মানব সম্ভানরাও আদ্িমকাল থেকে 
তার পূর্বপুরুষের দ্বারা লব্ধ অভিজ্ঞতা, শিক্ষা বাঁ জ্ঞানকে সংগ্রহ করার চেষ্টা 
করে আসছে । আর শিক্ষালাতের মাধ্যমরূপে সে লাভ করেছে তার পরিবার, 
বিদ্যালয়, সমাজ, ধর্মীয় সংস্থা এবং রাষ্ট্র ইত্যাদ্দি। মানুষের পূর্বপুরুষদের 
অভিজ্ঞতার বাহন হচ্ছে এই সকল প্রতিষ্ঠান গুলি । ৃ 

বলাবাহুলা, শিক্ষার বিভিন্ন বাহনগুলি বিবর্তনের ধারায় ইতিহাসের বিভিন্ন 
স্তরে মানব সভাতায় এসে উপস্থিত হয়েছে । আদ্িমকালে শিক্ষাদান কাজ 
সম্পাদনের জন্য আধুনিক কালের মত কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। 
সেদ্দিন মানুষ তার অতি নিকট পরিবেশ অর্থাৎ পরিবার, ধর্মীয় সংস্থা, সামাজিক 
উৎসব, মেলামেশা, কথাবার্তা, জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমেই শিক্ষাগ্রহণ করত। 
পরিবার বা ধমীঁয় সংস্থার প্রয়োজন ছিল কতকগুলি সামাজিক চাহিদ। 
মেটানর জন্য । কিন্তু পরোক্ষভাবে এসবের মাধামে শিক্ষাদান সম্পাদিত 
হত বলে আজকের যুগে এগুলিকে আমর! বলি শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যম 
([7090051 8£615০গ )। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য শিক্ষাদান 
নয়। পরিবারের মুখ্য উদ্দেশ্ট প্রজনন ও সন্তান পালন; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের 
প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার ও ঈশ্বর আরাধনার সুযোগ প্রর্দান। কিন্ত এসব 
প্রতিষ্ঠানও পরোক্ষভাবে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষার মাধাম ব' বাহনরূপে কাজ 
করে আসছে । তারপর সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষের জীবনের 
পরিবতন জটিলতর হতে লাগল । মানুষের ভাষা, চিন্তা, শিল্পকল! প্রতৃতিতে 
জটিলতার সি হল। মানুষের জীবনসংগ্রাম পদ্ধতিতে নিত্য নতুন পরির্তন 
উপস্থিত হতে লাগল। মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার শুধু জটিল হল না, 
স্কীত-কলেবর হয়ে চলল। শিক্ষার পরোক্ষ মাধ্যমণ্ডলি শিক্ষার চাহিদাকে 
আর মেটাতে পারল ন।। শিক্ষার্দানকে মুখ্য উদ্দেশ্য করে সটি হল শিক্ষা 


শিক্ষার মাধাম ৬১ 


প্রতিষ্ঠানের- বিদ্যালয়, পাঠশালা, টোল প্রভৃতির । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হল 
শিক্ষার প্রত্যক্ষ ( ০0091 ) মাধ্যম । আমরা এ অধ্যায়ে শক্ষার পরোক্ষ 
ও প্রত্যক্ষ মাধ্যমগুলি নিয়ে আলোচনা করব £ 


| স্ভিন্লা ( ঘা051]5 ) 2 


বিদ্যালয় সথষ্টির বহু পূর্ব থেকেই পরিবার শিক্ষার গ্ররুদারিত্ব বহন করে 
আসছে । শিশু যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মে পরিবারই তাকে বৃহত্তর 
জগতের সংগে পরিচয় করিয়ে দেয়। তার সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় 
সকল প্রকার মূলাবোধের স্টিতে পরিবারই তাঁকে সহায়তা করে। এমনকি 
তার বৃত্তিমূলক শিক্ষাও পরিবার থেকে সে পেয়ে থাকে । 


শিশু তার পিতামাতা কআত্মীয়-পরিজন এবং অন্তান্ত প্রতিবেশীদের কাছে 
তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করে। বৃহত্তর জীবনের প্রস্ততি সে পরিবার থেকেই 
পেয়ে থাকে । পরিবারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার গঠনমূলক প্রভাব 
( 81017020156 101061005 ) 1 শিশুর চরিত্র, ব্যক্তিসত্বা 'ও জীবনের 
দৃষ্টিভংগী পরিবারেই অনেকটা! সষ্ট হয়ে যায়। পরিণত জীবনেও এসব প্রভাব 
থেকে শিশ্ত সহজে মুক্তি পেতে পারে না। শিশু পরিবার থেকেই সামাজিক 
রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, দায়িত্ব ও বিচারাবোধ 
বংশানুক্রমে লাভ করে আসছে । আর পরিবার এভাবে শিক্ষাধারাকে 
কালশ্রোতে বাচিয়ে রাখছে । পরিবার সমাজেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ__ 
পারিবারিক সম্পর্কের ব্যাপ্টিই মামাজিক সম্পর্ক । 


কিন্ত বিগত শতাব্দী থেকে শিক্ষায় পরিবারের আর একাধিপত্য নেই। 
পরিবারের কাঠামোতে ভাংগন শুরু হয়েছে। যান্ত্রিক সভ্যতায় পরিবার আর 
উত্পাদন কেন্দ্র নহে। রুষিসভ্যত! পেরিয়ে আমরা শিল্প-সভ্যতায় এসে 
পৌচেছি। পুরুষ আজ কাজের সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, সংগে সংগে নারীও 
চলেছে কাজের সন্ধানে । নারীর স্বাধীনতা আজ পিতৃ-তান্ত্রিক (961510581) 
সমাঙ্গ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে । তাই পারিবারিক বন্ধনে আজ শিথিলতার 
পরিচয় আমর! পাই বিবাহবিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমান ঘটনায় । বিদ্যালয়, হাসপাতাল, 
আক্বোগ্যনিকেতন, ভোজনাগার, শিল্প বা উৎ্পাদনকেন্ত্র প্রভৃতি সামাজিক সংস্থা 
সহি হবার ফলে পারিবারিক কর্ষের পছ্দিধি খুবই সংকুচিত হয়ে গেছে। 


৬ই শিক্ষা-তত্ব 


কিন্ত তবুও পরিবারের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। শিশুই 
হচ্ছে পরিবারের ভিত্তি। মানব শিশ্তর জন্তই পরিবার বেঁচে থাকবে । 
আজকের পরিবারের ভাংগনের মধ্য দিয়ে নতুন পরিবারের কাঠামো সৃষ্টি 
হচ্ছে। শিশুর জীবনে পরিবারের শিক্ষামূণক প্রভাবকে কোনদিন অস্বীকার 
করা যাবে না। পরিবার ছাড়! শিশুর আবেগ ও প্রক্ষোভ জনিত চাহিদা 
অতৃপ্ত থাকবে । শিশু তার মাতাপিতা এবং অন্তান্স পরিজনদের কাছ থেকে 
অত্যন্ত সহজ ভাবে ও সহানুভূতির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। 

পরিবারের এ ধরনের শিক্ষামূলক প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার 
করে অনেক শিক্ষাবিদ আবাসিক বিদ্যালয় গঠনের প্রস্তাব করেছেন। 
জন ডভিউই পরিবারের সংগে বিগ্ভালয়ের তাই যথার্থ সংযোগ স্থাপনের উপদেশ 
দিয়েছেন। অন্যদিকে মণ্টেনরী, ফ্রজ়্েবেল প্রমুখ শিক্ষাবিদ্রা বিদ্যালয়ের 
মধ্যে পরিবারের সহজ সুন্দর পরিবেশ স্ট্টি করতে চেয়েছেন । 


২1 ব্রিচ্ঠাজ্লজ (9০0১0০01) 2 

বিদ্যালয় শিক্ষার প্রত্যক্ষ বাহন। পরিবারের শিক্ষামূলক গুরুদায়িত্বকে 
বহন করার জন্তই বিদ্যালয়ের স্ষ্টি। ইংরেজী 'ম্বুল' শকটি গ্রীক সখোল 
(5016) শব্দ থেকে উদ্ভৃত। প্রাচীন গ্রীকরা আগ্তন পোহানর সময় 
যে আলোচন! বৈঠক করত সেটাই আজকের স্কুলের আদি জনক। 

বিদ্যালয হৃটির মূলে রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্বিক 
চাহিদ1। সমাজের অগ্রগতির সংগে সংগে মাচ্গুষের জীবনে সান| জটিলতার 
সহি হল। শিক্ষার বিষয়বস্ত তাই হল জটিল এবং আয়তনে বিপুল । আমাদের 
সমাজের আদিম স্তরে মান্থষের অভিজ্ঞতা, ভাবধারা, কলাকৌশল ইত্যাদির 
আদান প্রদানের কোন নির্দিষ্ট মাধ্যম ছিল না। মানুষ তখন পরিবারের 
মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাদের অজিত অভিজ্ঞতা বা কলাকৌশল পরবর্তী 
বংশধরদের অর্পণ করেই ক্ষান্ত হছত। আগে বাক্তি ছিল পরিবার-কেন্জ্রিক, 
কিন্তু সমাজের অগ্রগতির সংগে সংগে সমাজও বাতির জীবনে তার নিজস্ব 
চাহিদ] নিয়ে উপস্থিত হল। ব্যক্তিকেন্জ্রিক বা পারিবারিক প্রতিষ্ঠান এ সব 
চাহিদ| মেটাতে পারে না। তাই সৃষ্টি হুল বিষ্যালয় ও অন্যান্য ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠান এবং এসব প্রতিষ্ঠান সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই আত্মপ্রকাশ 
করেছে। 


শিক্ষার মাধাম ৬৩ 


সমাজের জটিলতা বুদ্ধি সংগে সংগে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনেও নান। 
জটিল সমন্যা দেখা দেয়, জীবিক1 অর্জনের দুর্ূহতা বুদ্ধি পায় । পরিবারের 
বয়স্ক সদন্যর] অর্থ উপার্জনে, জীবন সংগ্রামে বাস্ত হয়ে ওঠেন । তাছাডা।, 
যন্ত্র সভ্যতার অগ্রগতির ফলে শ্রমিক ও শ্রম আর পরিবারের মধো আবন্ধ 
নেই--গৃহ আর উৎপাদনের কেন্দ্র নয়, উপভোগের স্থল মাত্র। তাই 
প্রয়োজন শিক্ষাতনের যেখানে মানব শিশু শিক্ষা অর্জন করতে পারে। 


শিশু মনস্তত্বের (0113 755০1১01985 ) প্রচলন ও প্রচারের ফলে আজ 
আমরা শিশ্ত মনের গতি ও প্রকৃতি সঙ্গদ্ধে অনেক কথাই জেনেছি । শিশুর 
পরিণত বয়সের ব্যক্তিসত্বার বুনিযার্দ শৈশতবই রচিত হয়। তার আবেগ, 
প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ প্রভৃতির বিভিন্ন চাতিদাব পরিতপির মাধামেই ব্যক্তিসত। 
গডে ওঠে । আমাদের আগে ধারণ] ছিল শিশুর জীবনে কোন সমস্যা নেই। 
কিন্তু ফ্রযেভ দেখিয়েছেন, শিশুর জীবনও নানা ধরনের মনস্তান্বিক সমস্যা 
বিজডিত। এ সমশ্তগুলির সার্ক ও সুষ্ঠ সমাধানের উপর নির্ভর করছে 
শিশুর ভবিষ্যৎ ব্যক্কতিসত্বার বপ। শিশুর প্রবৃতিমূলক বা প্রক্ষোভ জনিত 
অভিজ্ঞতাকে ও চাহিদ্দাকে স্বংসহত না করণে ভবিষ্যতে এগুলি তার জীবনে 
অবাঞ্ছিত এবং অসামাঞ্জিক প্রভাব আনবে । কিন্তু জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত 
মাতাপিত! বা পরিজনের পক্ষে শিশুর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব 
নয়। আবার অনেক মাতাপিতা এ সব ব্যাপারে অজ্ঞ এবং উদাসীন, অনেকেব 
আবার সন্তান-সন্ততি বেশী। স্থৃতরাং শিশুকে মনস্তাত্বিক পদ্ধতিতে গভীর 
মনোনিবেশ ও সহানুভূতি সহকারে শিক্ষা দেওয়ার প্রচুর অবসর, স্থযোগ বা 
ক্ষমতা তাদের নেই । তাই প্রয়োজন হয়ে পডল বিছ্যাশয়ের । 


এ সব ছাভাও রয়েছে বিশ্যালয় স্থট্টির পেছনে যুগের চাহিদা । বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি নাগরিকদের সামাজিক দায়িত্বলম্পন্ন করে তোলার জন্ত 
বিদ্যালয় হত করেছে। 


পরিবার ও বিভভালয়ের সম্পর্ক (2০180027666 [80115 
8730 50000] ) 2 বিদ্যালয় স্থট্টির ফলে পরিবারের শিক্ষামূলক কর্তব্য অনেক 
কমে গেছে-_শিশুকে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব আজ আর পরিবারের উপর নেই। 
এত্যেক মাতাপিতাই শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে তার শিক্ষার্প গুরুভার থেকে 

শা রক্ষা পান। 


৬৪ শিক্ষা-তত্ব 


একথা সত্য ষে সমাজগত ভাবে বিদ্যালয়কেই আজ আমরা শিক্ষার 
প্রধান মাধায বলে স্বীকার করে নিয়েছি । কিন্তু তা বলে শিক্ষায় পরিবারের 
প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। শিশু পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে, 
পরিবারেই বর্ধিত হয়, মাতাপিতা ও প্রিয়জনদের সান্নিধ্যে এবং সহায়তায় সে 
তার শৈশবস্থুভ চাহিদার পরিতপ্ি খোজে । শিশুর আবেগ, অনুভূতি, 
আব্দার, অঙ্থযোগ সব কিছু ঘিরেই পরিবারের অন্তিত্ব। তাই শিশু মনের 
উপর পরিবারের প্রচণ্ড প্রভাব। 

অন্যদিকে বিদ্যালয় শুধু একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নয, বিদ্যালয়কে তার 
শ্রেণীকক্ষে পারিবারিক আবহাওযা শ্থাষ্ট করতে হয়। শিক্ষককে হওয়া চাই 
মাতাপিতার মত গভীর দরদী ও স্সেছবান। শিশু যেন বিদ্যালয়কে আপনার 
গৃহের মধো স্থানান্তর বলেই বুঝতে পারে। | 

বিষ্ভালয় ও সমাজের সম্পর্ক ( 2619690৮০6৪ 301১001 ৪170 
9০০৫৫৮) ৫ বিছ্যালয পরিবার ও সমাজের মধ্যে যোগস্থত্র স্থাপন করে। শিশুর 
চাহিদা ও সামর্থা অন্তযাযী শিক্ষা দেওয়া] বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। কিন্তু সে 
ংগে তাকে মমাজের ভাবধারার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং সমাজ- 
চেতনা সম্পন্ন করে তোলাও বিগ্যালযের কর্তব্য । সমাজে শিশু কোন্‌ ভূমিকা 
গ্রহণ করবে, জীবিকার জন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করবে, সমাজ প্রগতিতে সে 
কিভাবে কতটুকু সহায়তা করতে পারে--এসব ব্যাপারেও বিদ্যালয়ের কর্তবা 
রয়েছে । 

আমল কথা, শিশু যখন গৃহ ছেডে বিছ্য।লয়ে আপে তখন শিশুকে নিছক 
একটি পারবারের সমন্তা বলে শণা করা হয় না। ৩খন তাকে সামাজিক 
পটভূমিকায় বিবেচন1 কর। হয। সকল সামাজিক সমস্যা, পরিবেশ এবং ভাখ- 
ধারার স'গে বাস্তব দৃঠিভঙ্গী নিয়ে শিশুর পরিচিতি ঘটান বিদ্যালয়ের আর 
একটি গুরুত্তপূর্ণ কর্তবা । শিশু যেন পরিণত বয়সে দাধিত্শীল নাগরিক হয়ে 
সমাজ ও তার পরিবারের তেরা করতে পারে--এখানেই বিছ্যালয়ের 
অস্তিত্থের সার্থকতা । 

গণতান্ত্রিক সমাজ বাবস্থায বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম । 
গণতন্ত্র নির্ভর করে পরমত সহিষ্ণুতা ও জীবনের কতকগুলি মূল্যবোধের 
জনের উপর | একমান্ত্র বিষ্কালয়ই ভাবী নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে 
গণতন্ত্রে উপযুক্ত নাগরিক গঠলে সহায়তা করতে পাবে। 


শিক্ষার মাধ্যম ৬৫ 


বিদ্যালয়ের কর্তবাগ্তলি আলোচনার পর আমর! দেখতে পাই বিদ্যাপয় 
পমাজের প্রতিনিধিত্বই করে। এজন্য বিদ্যালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র স*স্করণ 
[11019 0106 5০9০1505 ) বলা হয়। পাসিনান যথার্থ বলেছেন : বিদ্যালয় 
হবে একটি কতিিম সমাজ, এই অর্থে যে, উহ সতাকাঁর ভাবে বাইরের পৃথিবীকে 
প্রতিফলিত করবে, কিন্তু সমাজে যাঁহ1 মংগলজনক এবং যাহ? গুরুত্বপূর্ণ তাহাই 
শুধু বিদ্যালয প্রতিফলিত করবে । জন ডিউই বিগ্যালয়কে সমাঙ্গের মধ্যেই 
দেখতে চেয়েছেন | বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে যেন কোন দুলজ্ঘ্য প্রাচীর 
কষটি করা না হয়। একমাজ বিছ্যালয়েই বাস্তবজীবনের প্রতিফলন সম্ভব । 
শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে ব্যাখা। করে ডিউই এক জায়গায বলেছেন : শিক্ষা 
হচ্ছে জীবনের সামাজিক স্থিতির উপাষ। শিক্ষা ছাডা আমাদের জীবনে 
সামাজিকুঁ,ক্টেন অস্তিত্ব নেই। | 
সমাজে প্রবেশ করবার আগে শিশুর কাছে বিদ্যালয় সমাজ । 
পরস্পর মেলামেশা, ভাবের আদান-প্রদান, খেলাধূল!, যৌথ কর্ণ ও বিদ্যালয়ের 
নানাব্ধি নিয়ম ও শংখলার মাধ্যমে শিশু তার জীবনের প্রস্ততিই শেখে এবং 
এগুলি নিষেই তার ভবিষ্তৎ জীবনের ভিত্তি রচিত তয় । ডিউই তাই চমৎকার 
বলেছেন, শিক্ষ। শুধু জীবনের প্রস্ততি নয, শিক্ষাই জীবন । 
রিস্তালয় সাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে আমরা উল্লেখ করেছি । সমাজ ও 
বিদ্বুমলয়্ের মধ্যে কোন কৃত্রিম পার্থকা থাকা উচিত নয়। ডিউই বলেন, 
কিচ্যা্য়ের পরিবেশ যদি সমাজধম্মী হয তবে ছাহদের মধ্যে শংখলা বজায় 
ঝাঁকে । সকল অসামাজিক পরি.বশই বিশ্বংখলার জন্য দায়ী । ছাত্রদের মধ্যে 
কর্তব্যবোধরদায়িতবোধ একমাত্র সমাজধর্মী পরিবেশেই জাগ্রত হয়। মান্তষের 
জীবনের অংগে রয়েছে স্মাজের মন্তরের যেগ। তার সমস্ত কর্ম, আশা- 
আকাক্ষা, জীবনদর্শন স'মাজিক পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে গডে ওঠে। 
স্বতরাং শিক্ষা! যদি মান্ধষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক জীবনাদর্শের সন্ধান 
দেয়, ?ঙ্গ শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধা । শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়।। তাই 
সমাজের চাহি! বিদ্যালয়ের মাধ্যযে রূপ পাবে। বিছ্যালয় হবে সমাজের 
প্রতিচ্ছবি । 
শিক্ষা সমাপনাস্তে প্রতিটি শিক্ষার্থী বুহুত্রর সমাজ জীবনে বান্তব সংগ্রামে 
অবতীর্গ হবে। স্থতরাং সে সমাজের সংগে যদি শিক্ষা-জীবনে শিক্ষার্থীর 
পরিচয় না! ঘটে, বাস্তব জীবনের সমস্যার সংগে যদি কোন মংল্ব না থাকে, 
শিক্ষা-তত্া_৫ 


৬৬ শিক্ষা-তত্ব 


তবে শিক্ষা হবে অলামাজিক, বাস্তন বিমুখী । তাই বিগ্বালয়ে শিক্ষার্থীকে 
সকল সামাজিক পরিস্থিতিগ স"গে পরিচয় কবিষে দিতে হয়। প্রত্াঙ্ষ 
অভিজ্ঞতাই প্ররতত শিক্ষক | বিগ্যালযে সামাজিক রীতি নীতি, সমস্যা জটিল 
পরিস্থিতি প্রভৃতির পরিচয় যদি শিক্ষার্থী লাভ করে, তবে বাস্তব জীবনে, 
পরিণত বয়সে সামাজিক অপ্রপ্ঠিকুল পবিবেশের সংগেও শিক্ষার্থী সংগতিপাধন 
করতে পারে। 

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার পুনগঠনে বিদ্যালয়ে সমাঙ্জ-ধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি 
করাপ উপর গুরুত্ব দেওয়া হয। এখন প্রথ্থ হচ্ছে, বিদ্তালয়কে কিভাবে 
সমাজ-ধর্মী করে তোলা যায়? “পমাজ' যখন বলি তখ, *+* 1 বুঝি পরম্পর 


পরস্পরের সংগে চেতনাসম্পন্ন হওয়া (1200609] 1289 )। উহা 
সহান্ছভতিগ মাধাকে সম্ভব। আর সহানুভূতি বা ' ; “নার ঘুর্তরূপ হল 
গোঠীতৃক্ত জীবনযাপন । ছাত্ররা খদি বিছ্যালত রিলাবনান্ত বা 


গোঠীতুক্ত বলে ভাবতে শিখে, তাবা আআ  এ7দ 47 ৮718 শখতি 
সহানুভূতি প্রকাশ করে, তবে বিদ্যালযই হবে সাদ নর 
জন ডিউই ধপেন, একমাত্র গণতান্থিক সম + সমু বৃ  তিত ৭ 
ংগে সামাজিক চাহিদার সার্ক সময সম্ভং | * টিক্কা ল যা 
আমর। গণতান্ত্রিক পরিবেশ স্টটি করি) তবে বারী * ১৭ অপ লনাকীত সদ 
হুনার সামপ্জল্লা বিধাণ হবে। শিক্ষার্থীকে গণতন্জলক্কত ৩ ৭ বিয্ালবে" খের 


জীবন প্বচালনাধ, শাসন পরিচালনা অধিক * 1", 
রাষ্ট্রবযবস্থার মত বিগ্যালম পরিচালন বাদস্থায়ণ ছাঞ্ডে'  পনশ মী 


স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ঞ্ীডামন্ত্বী, শুংখলারম্গার মন্ধী, বিচাম্রী। আ ৭. ৮ ৪ ম॥ 
ইত্যাদর স্তান থাকা টাই । বিদ্যালয়ে যদি ৭৮ 71 একটি সামাকিতন 
সংস্থার পরিচালনার অরিক্ষাব পাষ তবে বৃহ খর সু হা) 
হবে বিদ্যালয় । 

তাছাডা, বিদ্যাপয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি ক” গ ১ ১৯ 1) 1কএ 
সামাজিক কর্ম এন" আচরণকে বিগ্তালযেব মাপ প্রীবতন দত উপ 
সহপাঠাস্থচীর অন্তর্গত কাধাবলী হবে এ বাপারে প লে আহাযঘ । জাধল 
সমাজসেবা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রা,সীনর কও শা ৭ 
শিক্ষা, জনসংযোগের বাবস্থা, বনভোজন, ভ্রমণ প্রভৃতির মধাতে ধগ্কা লু 
সামাজিক পরিবেশ চাট ক্ুতে হবে। 


শশী 


শিক্ষার মাধ্যম ৬৭ 


একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বি্ভালয় ও সামাজের মধে গভীর 
সংযোগ থাকা সত্বেও উভয়ের মধ্যে একটি হুম পার্থকা থাক উচিত এবং 
এ পার্থকা নিঃসন্দেহে কিম । আমরা বিশ্বা করি, স্বাভাবিক সমাজজীবন 
বিদ্যালয়ে প্রবতিত হবে। কিন্তু সংগে সংগে ইহাও আমর] বিশ্বাস করি, 
সমাজে যাহা শুভ, যাহ! মংগলদায়ক, যাহ? আদর্শমূলক তারই প্রতিচ্ছবি 
হবে বিদ্যালয়। সমাজে আমরা যে দুর্নীতি, ষে অনাচার, যে আদরত্রষ 
আচরণ ও পাপাচার প্রত্যক্ষ করি বিদ্যালয়ের পরিবেশে যেন তার উপস্থিতি 
না থাকে । শিক্ষার্থীর জীবনে সামাজিক শুভ আচরণই আমর! কামনা করি। 
সমাজের কুপ্রথা যেন বিদ্যালয়ে প্রবেশ না করে। সমাজিক মংগলের আদর্শে 
উদ্ুদ্ধ হয়ে শিক্ষার্থী নতুন সার্থক সমাজের সোপান সৃষ্টি করবে। 


২21 স্নহ্মাভক (909018£% ) 5 

সমাজ শিক্ষার একটি অপরিহার্য মাধ্যম । সমাজ ব্যক্তির সংগে ব্যক্কির 
বিভিন্ন জটিল সম্পর্কের সমষ্টি মাত্র | স্মাজ বাক্তির আচরণ ও কর্মক্ষমতাঁকে 
যেমন নিয়ামত করে, তেমনি তাদের প্রকাশ ও বাস্তব্ধপ সম্ভব করে। 
সমার্স ছাড়া বাক্তির অস্তিত্ব সম্ভব নয় এবং বাক্তির জীবনের মধ্য দিয়েই সমাজ 
মূর্ত হয়ে ওঠে । 

শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্ট হচ্ছে সমাজ সংরক্ষণ এবং সমাজ প্রগতি । 

স্থৃতরনাং বাক্তির জীবনে সমাজ তার নিজন্ব চাহিদা নিয়ে উপস্থিত হয়। ব্ষ্টির 
চাহিদ1 ও সমাজের চাহিদার মধ্য মাঝে মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হয়।+ সুতরাং 
উভয়ের মধো একটি সার্থক সমন্বয় গ্রয়োজন। শিক্ষার সহায়তায় তা সম্ভব। 

+ স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সমাজের স্থান গুরুত্বপূর্ণ 
বিভিন্ন সামাজিক সংঠনের মাধামে বাক্তির ব্যক্তিত্ব সমাজের বিশাল পট. 
ভূষিকায় ব্যাপ্ত হয়। ব্যক্তির মংগল সামাজিক মংগলের সংগে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। সামাজিক সংগঠনই ব্যক্তিকে সমাজধর্মী করে তোলে । ' 


৪1 ল্লার্ী (50866) 2 

'প্রাচীনকালে রাষ্ট্র শাসন ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত থাকত। "যুদ্ধবিগ্রহের 
মধ্যেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রধানত: সুচিত হত। কিন্তু বর্তমান সভ্যতায় রাষ্ট 
একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন । আমাদের দৈনন্দিন জীবনের 
প্রতিটি ঘটনায় আমরা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্া প্রকাশ 


৬৮ শিক্ষা-তত্ব 


করছি । রাষ্ট্রের হস্ত আজ আমাদের জীবনের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ- 
নীতি, ধর্ম, শিক্ষা, আচার-আচরণ, শিক্ষাদীক্ষা সর্বস্তরে প্রসারিত 0 এজন্য 
রাষ্ট্রকে শিক্ষার একটি অপরিহাধ মাধামবপে স্বীরূতি দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থায রাষ্ট্র শিক্ষার একটি প্রধান বাহুন। 

শিক্ষিত নাগরিক ব্যতীত কোন বাষ্ট তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে এবং উন্নতি 
লাভ করতে পারে না। স্তুতপাৎ রাষ্ট্র তাগ নাগরিকদের শিক্ষার ব্যাপারে 
উদাসীন থাকতে পারে শ। বাথাকা উচিত৪ নয়। রাষ্ট্র শিক্ষা প্রচারে ও 
প্রসাবে সঞ্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে । কিন্ধু পাই শিক্ষার প্রসারকাধে 
সহায়তা করুক, এ বাপারে সবাহ একমত হলেও শিক্ষার ক্ষেতে রাষ্ট্রের 
সক্রিয় হন্ট্ক্ষেপ করাব বিষযে মতদ্বৈত আছে । এক দল চিন্তানায়ক বিশ্বাস 
করেন, পাষ্ট সন্ষ্য়ভাবে শিক্ষাকে নিষন্ণ করবে, অন্যদল বলেন, শিক্ষার 
ব্যাপারে রাষ্ীয় হস্তক্ষেপ ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী ॥ * 

'দাশশিক হেগেল (79861) বলেছিলেন, রাষ্ট্রের কাজ শিক্ষামূলক । 
একনামকত্ববিশিষ্ট (700911621721) ) বাষ্ট্রের সমর্থকরা বলেন, শিক্ষা রাষ্ট্রের 
নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত । প্রতিটি শিশুকে রাষ্ট তার নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ 
অনযাযী শিক্ষা দেবে। রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও আদশ অন্যায়ী শিক্ষা বাবস্থা 
শিধারিত হওয়া চাই ॥$ তার ফলে প্রতিটি শিশু ভবিষ্যতে রাষ্টের আজ্ঞাবহ 
নাগরি.ক পরিণত হবে '« 

' অপরপশ্দে ধাবা বাক্িম্বাতস্থাবাদে ( [74151008115 ) বিশ্বাসী, তাবা 
বলেন, পাট যাদ ব্যভি'র শিক্ষাকে নিষস্ত্রিত ও নির্ধারিত করে তবে বাক্তির 
স্বাধীনত| €ল কিছুই থাকবে না । বাক্তি শিজেব অ:৬ঞ%চি অন্রযাধী শিক্ষা 
গ্রহণ কববে, বাক্কির মত « পথেব স্বাধীনতাই গাষ্ট্রের মংগপ শির্ধারণ করবে।, 

এই ছুই মতবাদহ টরম মঙবাদ। শিক্ষাৰ ক্ষেত্রে বাক্তিবিশেষের যেমন 
স্বাধীনতা থাক চাই, তেমনি কিছুট। রাষ্বীয নিষদ্বণও কাম্য । পাবিবাবিক 
বা অন্থান্ত সামাজিক সংস্থা ক্ষেতে এবং শিল্প সংস্থার ক্ষেতে যেমন অনিয়ন্ত্রিত 
স্বাধীনতা সমর্থন করা যায় শা, তেমনি শিক্ষাৰ ক্ষে£&েও বাষ্টেরে নিয়ন্ত্রণ 
অপরিহাষ। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যও পাষ্ট্রেপ হস্তক্ষেপ 
প্রযোজন | কিন্ত এর অর্থ এই নয যে রাষ্ট্র শিক্ষ! কার্ধ পরিচালন! করবে, 
শিক্ষণার উদ্দেস্টা নির্ধারণ করবে। রাষ্ট্র শিক্ষায়তনগুলিকে অর্থ সাহাষ্য করবে, 
উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রতেত্ ব্যবস্থা করবে, শিক্ষাৰ উদ্দেশ যাতে সমাজজধর্ম ছয় 


শিক্ষার মাধ্যম ৬৯ 


মে বিষয়ে লক্ষা রাখবে এবং শিক্ষা সম্প্রসারণে ব্রতী হবে। «কিন্ত শিক্ষার 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়া! ক্ষমতা থাক। উচিত নয় । 

এই দুই মতবাদের একটি সমন্বয় গণতান্ত্রিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সম্ভব । 
গণতান্ত্রিক সমাজবাবস্থায় শিক্ষা! ব্যবস্থা রাষ্ট্রের দাযিত্ব হলেও সেখানে শিক্ষার 
স্বাধীনতা ( 402061010 ০০001 ) স্বীকৃত হয। 


€ ॥ প্র্সীজ হভ্ছা (26118510903 119562021610199 ) 2 


* শিক্ষার সক্রিয় বাহনকধপে বিদ্যালয সির বহু পূর্ব থেকেই ধর্মীয় সংস্ক! শিক্ষা 
প্রচার কবে আসছে। বতমান সমাজে শিক্ষার পরোক্ষ মাধামরূপে রাষ্ুকে মূলতঃ 
গণা করা হয়। কিন্তু অতীতকালে পরিবারের পরেই শিক্ষার পরোক্ষ মাঁধাম 
ছিল মন্দির, যপজিদ, গির্জা প্রভৃতি ধর্মাষ প্রতিষ্ঠানগুপি। প্রাচীনকালে মানুষের 
সামাজিক, নৈতিক এবং রাষ্রজীবনেও ছিল ধর্নেব অপরিসীম প্রভাব । প্রাচীন 
ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বিহারগুলিণ মাধাষে, হিন্দুদের মঠ ব! মন্দিরের মাধ্যমে শিক্ষার 
কাজ চলত ৮ মধ্যযুগে ইউবোপে গির্জাগুলিই শিক্ষার ভার গ্রহণ করত। 

আজকের দনে শিক্ষা-জগতে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব খুবই কম। প্রাচীন 
ধর্ম ছিল মিঠিক (1112), জঙজগৎ ও বুদ্ধি-বিচারের উপর ধর্মের আস্কা ছিপ 
না। তাই অনেক মধ ধর্ম ছিল নিবিচাবাদের (70£759050 ) নামাস্তর | 
জড়বাদী বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবাদের সশ্প্রমারের ফণে ধর্মের একচেটিয়া 'মধিকার 
মান্গষের জীবন থেকে আজ নিবানিত হযেছে । আজকের দিনের বুদ্ধিবাদী 
মানুষের প্রবণতা দর্মশিরপেক্ষ ভাবধারার (১০০01211570) প্রতি নিবন্ধ। 

কিন্কু এজন্য একথা বল! চলে না যে, ধমীয় প্রতিষ্ঠান আজ আর শিক্ষার 
বাহন নয়। এখন শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ ধর্মকে প্রাধান্য ন। দিয়ে 
মানবধযের কথাই বলি। ইহা আধ্যাশ্মিকতা ছাডা আর কিছুই নয়। 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের মনে এই আধ্যান্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। 
স্থতরাং শিক্ষার বাহনরূপে ধর্মীয় সংস্তাগুলির প্রয়ে'জনীয়তাও অনন্থী কার্য । 


প্রশ্নাবলী 


2, 10180088 05০ 01161760% 880:00198 01 8001086101. 
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£।:10790088 0209 12000765006 01 100209 ৪৪ % 80015] 5800 01 88088100, 


্ 


গুহ্ম জপগ্রযাঞ্জ 
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(00101010101017) 19111011)125 ০৫ 00100001017 501856:51001012, 


0০-08000100197 7011৮160163) 


আভিধানিক অর্থে পাঠাস্থচী বলতে বোঝায় কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্ট চরিতার্থ 
করার জন্য শিক্ষার্থীদের উপযোগী পঠিতবা বিষষ। এ অর্থে পাঠ্যস্থচী বিশেষ 
ধরনের শিক্ষাদানের উপাদান, স্ণির্বাচিত বিষয়াবলীমাত্র । কিন্তু উহ] 
পাঠাক্মচীর গতানুগতিক সংকীর্ণ অর্থ। 

নব্য শিক্ষাতত্বে পাঠ্যস্থচীকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। 
পাসিনান পাঠ্যস্থচীর ব্যাপক অর্থ প্রসংগে বলেন £ শিক্ষার বিষষবস্ত এবং জীবন 
অভিন্ন। পাঠ্ন্চীর মধ্যে জীবনের আদশ প্রতিফলিত হুওয়] চাই । প্রতিটি 
শিক্ষা-পরিকল্পনা মূলতঃ বাস্তব দর্শন এবং অনিবার্ধভাবে তা জীবনের প্রতিটি 
ঘটনাকে স্পর্শ করে। 

স্থতরাং দেখ! য'চ্ছে, পাঠ্যস্থচী শিক্ষকের শিক্ষার্দীন কার্ধের নিমিত্ত 
কতকগুলি পুস্তক ও বিষয়ের তাপিকামাত্র নয়। পাঠ্যস্থচী হল বিষ্ভালয়ের 
পরিবেশে শিক্ষার্থী যে বিচিত্র অভিজ্ঞ! আহণ করে তার সমষ্টি। এন্সর্থে 
পাঠ্যস্থচীকে পুর্ণাংগভাবে পরিকল্পনা করা যায় ন1। 


৯ স্পাজ্যস্ুলী €(0আ0081৩0 )£ পাঠ্যহ্থচীর অন্তভুক্ত কি কি 
বিষয়বস্তু হওষা উচিত তা নির্ভর করছে শিক্ষার লক্ষ্য কি তার উপর। 
অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ শক্ষার বিষষবস্তরকে নির্ধারিত করে । শিক্ষার উদ্দেশ্য 
গিয়ে যেন পাপা দাশনিক মতবাদ রয়েছে তেমনি শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও 
দার্শনিক মতবাদের অস্ত নেই! আমরা নিয়ে অতি সংক্ষিপ্তভাবে এ 
মতবাদগুলির বক্তবা আলোচন। কবব £ 


ভাববাদ (1068911977 ) ভাববাদী দার্শনিকরা বলেন শিক্ষার 
বিষয়বপ্ত হবে আধ্যাম্িক ভাবরাশি। পরমসত্বার উপলব্িই শিক্ষার লক্ষ্য । 
স্থতরাং যুগ যুগধরে সঞ্চিত ভাব ও চিন্তারাশিই হবে শিক্ষার বিষয়বস্ত। 


পাঠ্যন্চী, পাঠাস্থচীর নীতি, সহপাঠ্যস্থচী ১ 


বাস্তব জগতের আবেদন ভাববা দী শিক্ষ-্থচীতে স্থান পায় নি। উত্তরাধিকার 
স্থজরে লন্ধ সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিকতত্বই এ শিক্ষান্থচীর বিবেচ? বিষয় | 

স্বভ্ভাববাদ (ব991:818810 )2 ম্বভাববাদী দার্শনিকদের মতে 
যা কিছু স্বাভাবিক তা হবে শিক্ষার বিষয়বস্ত । যা অস্বাভাবিক ব৷ কৃত্রিম 
শিশুর পাঠ্যস্থচীতে তা স্থান পাবে না। এ মতের সমর্থক রুসো! বগেন, শিশুকে 
বার বসর অবধি পুখিগত বিদ্যা শেখান হবে না। , তীর মতে একমাত্র 
প্রকৃতিই হবে শিশুর শিক্ষক এবং শিক্ষার বিষয়বস্ত। 

জড়বাদ্ধ (70965751190) 2 জড়বাদীরা প্রাচীন এঁতিহ্া ও 
সংস্কৃতিমূলক অভিজ্ঞতার প্রয়োজনকে অন্বীকার পুরোপুরি করেন না । কিন্তু 
তারা এহিক ও বাস্তব-জীবনের উপর গুরু দেন বেশী। যে সমস্ত বিষয় 
মান্গষের জীবনে কল্যাণ, সুখ এবং শাস্তি আনয়ন করতে পারে সে সমস্ত 
জাগতিক বিষয়ই পাঠ্যস্থচীত প্রধান স্থান পাওয়া! উচিত। বস্তর আধ্যাত্মিক 
মূলা নিয়ে তাঁর! চষ্চা করেন না। ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও বাস্তব জীবনের সংগে 
শ্লিষ্ট বিষয়াবলীই জড়বাদী পাঠাস্থচীতে স্বীকৃতি লাভ করে। 

মানবতাবাদ (17010)903579) 2 মানব্তাবাঁদীর] পাঠ্যস্থচীতে মানবধর্মী 
বিষয়াবলীকে ( ঢ008151069 ) স্থান দিতে বলেন। তাঁদের মতে 
মানবতাবোধ জাগ্রত করাই শিক্ষার লক্ষা। অওঙএব যা মানবীয় বিষয়বস্তু 
তাই পাঠাস্থচীতে বিবেচ্য হবে। এই মতবাদ অন্ষায়ী মানুষের অনুভূতি, 
অভিলাষ, স্থখছুঃখ, আশাআকাজ্ষাই পাঠ্যস্থচীতে স্থান পাবে। নিছক 
পরলোকের চিস্তারাজি, দেবদেবীর লীলা-কীর্তন, কৃত্রিম তত্ব এবং অর্থহীন 
তর্কবিতর্ক পাঠাস্থচী থেকে দূরে থাকা উচিত। 

ইউরোপে মধাযুগে গতানুগতিক ধর্মীয় শিক্ষা! ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানবতাবাদ 
বিদ্রোহ এনেছিল । কিন্তু বিংশ শতাবীতে পাঠ্যস্থটী-নির্ধারণের উপর 
মানবতাবাদের প্রভাব অপরিসীম। বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে মানুষ 
আজ অপরিমেয় শক্তির অধিকারী । কিন্ধ বিজ্ঞান তার শিক্ষার মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করে তুলছে। কিন্তু একটি মানুষ 
শুধু বিশেষজ্ঞ নয়, তার সত্বা বা তার ব্যক্তিত্ব তার বৃত্তিমূলক পরিচয়ের সীমা 
ছাড়িয়ে আরও 'ব্যাপক। একজন শিক্ষক, একজন ডাক্তার বা একজন 
কারিগর মানুষ হিসেবে তার পেশার বাইরেও ব্যাপক । ম্বানবতাবাদের 
বক্তব্য এখানেই । বৃত্তিশিক্ষা1 (%০০৪0012) বা বিশেষজ্ঞ (52901811950) হওয়াই 


৭২ শিক্ষা1-তত্ব 


যদ্দি শিক্ষার একমাত্র বিষয়বস্ত হয় তবে মানুষ তার সাহিত্য, রুষ্টি, সংস্কৃতি, 
ইতিহাস, দর্শন_-সব ভুলে গিয়ে যন্ত্রের ংগে নিজেও যান্ত্রিক হয়ে যাবে। 

প্রয়োগবাদ (018£1086052% ) ২ প্রয়োগবাদীরা বলেন শিক্ষা যখন 
জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণের নামাস্তরমাত্র তখন বাস্তব জীবনের সকল 
বস্তই শিক্ষার বিষয়বস্ত। মাম্থষের জীবনে অভিজ্ঞতা নিত্য পরিবর্তনশীল, 
বৈচিত্রময় ও গতিশ্ীল। জন ভিউই বলেন, শিক্ষাকে একমান্ত্র অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে, অভিজ্ঞতার দ্বান্না এবং অভিজ্ঞতাতেই অর্জন করা যেতে পারে । 
কিন্ত এ অভিজ্ঞতা সদা পরিবর্তনশীল, তাই প্রয়োগবাদীর। বলেন পাঠ্যস্থচী 
অপরিবতিত এবং পূর্বপরি কল্পিত হতে পারে না। 

যেহেতু অভিজ্ঞতাই শিক্ষার বিষয়বস্ত, সেহেতু পরিবেশই প্রয়োগবাদীদের 
পাঠ্যস্থচীতে মূল বিবেচ্য । বিভিন্ন পরিবেশে যা প্রয়োজনে লাগে, পরিবেশ 
যে সমন্তা নিয়ে আসে তা কিভাবে সমাধান করা যায়, এ সব সক্রিয় পন্থার 
উপরই প্রয়োগবাদী-শিক্ষাস্থচী গুরুত্ব প্রদান করে। 

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাজগতে যে নবজাগরণ আমর লক্ষ্য করি এবং 
ব্যাপক পাঠ্যস্থচীর প্রবর্তন দেখতে পাঁই, আমাদের সনাতন গতান্গতিক 
শিক্ষাতে তা ছিল অন্ুপস্থিত। আসল কথা স্থনির্বাচিত কতকগুলি বিষয়কে 
পাঠ্যস্থচীতে আকড়ে ধরে থাকলে যে কোন পাঠ্যস্থচীই গতানগতিক হতে 
বাধ্য। জীবন গতিশীল, বাস্তব জীবন ও সমাজ নিত্য নতুন চাহিদ। ও সমস্ত 
নিয়ে উপস্থিত হয়। শিক্ষান্থচীতে সে সব অস্ততুক্ত না হলে শিক্ষা 
বাস্তববিমুখী হয়ে পড়ে। 

বর্তমান পাঠ্াস্থচী আন্দোলনের যে ইতিহাস আছে, এখানে তা আলোচনার 
অবসর আমাদের নেই । কিন্তু ষে সব নব্য ভাবধারা এ আন্দোলনের পেছনে 
সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে তা অনুধাবন করতে গেলে গতানুগতিক 
পাঠাস্চীর বৈশিষ্টা আমাদের জানতে হবে। তাই গতান্গগৃতিক পাঠ্যস্থচীর 
বৈশিষ্টা এবং ক্রটিগুলি আলোচনার প্রস্তাব আমর করছি। 


২। গ্রভ্ডান্টুগভিক্ক সাশিতসুলগীল্ল হম্পিষ্ট্য এবহ অস্সম্পূর্শভ। 
€ চ6800165 0£ 00751061078] 00101011017) 81)086 100021060- 
(0109 ) 5 

গতাহ্ুগতিক শিক্ষাস্থচী এক ভ্রান্ত মনস্তাত্বিক তত্বের উপর প্রতিষ্িত 
ছিল। সে তত্বের নাম চেট্টিতবাদ বা শক্তিবাদ (৪০৮]ডে 255 ০13019£5)। 


পাঠ্যস্থচী, পাঠ্যসুচীর নীতি, সহপাঠান্চী ণ৩ 


এ তত্ব বিশ্বাস করে যে, আমাদের মনে কতকগুলি নিদিষ্ট শক্তি আছে যার 
দ্বার! নির্দিষ্ট মানসিক কর্ম সম্পন্ন হয়। মনের মধ্যে চিস্তাশক্তি, কল্পনাশক্কি, 
অঙ্ছভব-শক্তি প্রভৃতি আলাদাভাবে বিদ্যমান । এগুলির দ্বারা বিশেষ বিশেষ 
মানসিক কর্ম সম্পার্দিত হয়। গতানুগতিক পাঠ্যস্থগী এই তত্বকে নির্ভর 
করেই মানসিক শৃঙ্খলাকে ( ঢ0:099] 015010117৩ ) গুরুত্ব দিত। অর্থাৎ 
গতানুগতিক শিক্ষায় বা পাঠাস্থচীতে মানসিক শক্কিগুলিকে আলাদীভাবে 
বিকশিত করার চেষ্টা করা হত। যেমন--আমাদের চিন্তাশক্তি বা বিচার-বিস্লেষণ 
শক্তি বিকশিত করার জন্তু অংকশান্ত্র এবং তর্কশাস্ত্রের ব্যবস্থা বা মনের অনুভব 
বা কোমল ৃত্রিগুলির উন্মেষের জন্য সাহিতা ও কাবা পাঠের বাবস্থা করা হত। 

কিন্তু এ ধরনৈর মানসিক শৃংখলা স্থাপন শুধু ভ্রান্ত তত্বই ছিল না, উচ্থা 
শিশু-মনের উপর ছিল এক ধরনের উৎপীড়ন। পরিণত বয়ন্কর] মানসিক উৎকর্ষ 
সাধনের উপযোগী বলে যা বিশ্বাস করতেন তা পাঠ্যতালিকা বলে স্থির হত। 
শিশুর চাহিদা, আগ্রহ এবং গ্রহণ ক্ষমতা তারা বিবেচনা করতেন না। 
আমাদের দেশে বার বমর পানিনি ব্যাকরণ পাঠ করিয়ে শিশু-মনে শৃংখল। 
আনার চেষ্টাও হয়েছে অনেক যুগ ধরে। 

কিন্ত এ ধরনের চেষ্টা বার্থ হতে বাধ্য । মানসিক শৃংখলা মনের স্বত-্ফূর্ত 
বিকাশ ছাড়া সম্ভব হতে পারে না!। মানুষের মন কতকগুলি শক্তির সম মাত্র 
নয় উহ! অথণ্ড একটি একক সত্বা। এই সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশসাধনের মধ্যে 
শৃংখলা সার্থক হয়। মানদিক শৃংখলা শিশুর উপর আরোপিত, তার সংগে 
শিশু-মনের যোগ নেই । শৃংখল। অন্তরজাত এবং ্বতংক্ফূর্ত হওয়া! চাই। 

এই মানসিক শৃংখলাতত্বের উপর নির্ভর করেই গতান্থগতিক পাঠ্যস্থচী 
হয়েছিল বিষয়বস্তকেত্দ্রিক | যে শিশুকে শেখান হবে সে শিশু এই 
পাঠ্যস্থসীতে ছিল অবিবেচিত। শিশুর চাহিদা! সেখানে উপেক্ষিত। সমাজ, 
রাষ্ট্র বা শিক্ষকের চাহিদা এবং অভিরুচি পরিতৃপ্তির একটা উপায় ( [62135 ) 
ছিল শিশু, শিক্ষায় তাকে অন্তিম (6150 ) বলে গণ্য করা হত না। 

গতানুগতিক পাঠান্থুচী ছিল পু'খিগত জ্ঞানের উপর নির্ভরশল। 
পাঠাতালিকায় নির্বাচিত বই অধ্যয়ন, শিক্ষকের বস্তা শ্রবণ-- এসব নিয়েই 
ছিল গতাঙ্গগতিক পাঠ্যস্থচী । 

বাস্তব অভিজ্ঞতা, শিশুর সক্রিপ্নতা (৪০০৮1 ), প্রভৃতি গতানুগতিক 
পাঠাস্চী থেকে ছিল নির্বাদিত। ফলে শিশু যা শিখত তার সংগে তার 


৭৪ শিক্ষা -তত্ব 


বাস্তবজীবনের কোন যোগনুত্র ছিল না। তার জীবনের সংগে তার শিক্ষার 
ছিল এক নিতান্ত অসংগত বিরোধ । 

গতাজগতি ক পাঠ্যশ্চীতে ব্যক্তিগত বৈষম্যের ([54110081 016761506) 
নীতি ছিল অস্বীকুত। কতকগুলি অনাবশ্াক তথ্য-ভারে ভারাক্রান্ত পাঠক্রম 
নিধিচারে সকল শিশুকে অন্ুনরণ করতে হত। এপাঠক্রমে শিশুর হাদয়ের 
সংগে শিক্ষার বিষয়বস্তুর তাই মিল ছিল না। 

গতান্থগতিক পাঠক্রমে শিক্ষার বিষয়বস্তর মধ্যে কোন সমন্বয় সাধনের 
প্রয়াস নেই । চেষ্টিতবাদ মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে শ্রেণী ভাগ করেছে, আর 
গতানুগতিক পাঠক্রম সে অন্থ্যায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তর রাজ্যেও নান। ধরনের 
বিভাগ স্ট্টি করেছে। এজন্য শিশু এ পাঠক্রমে যে জ্ঞান পায় তা এক- 
দেশদশিতা দৌষে দুষ্ট, উহা! সংকীর্ণ এবং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান এ ধরনের 
শ্রেণীবিভাগ সমর্থন করে না। 

গতান্থগতিক পাঠক্রমে বাস্তবজীবনের সমন্তার সংগে, জীবনসংগ্রামের 
গ্রস্ততির কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই শিক্ষার সার্থকতা সেখানে নির্ভর 
করত পরীক্ষ! উত্তীর্ণ হওয়ার উপর। ফলে পরীক্ষায় কৃতকার্ধতা লাভ 
করাই সেই পাঠ্যস্থচীতে মূল উদ্দেন্ট বলে স্বীকৃতি পেয়েছে । 

গতাচগগতিক পাঠ্যস্থচীর বিরুদ্ধে আন্দোলন এসেছে নানা দিক থেকে । 
বন্ধবাদী, প্রয়োগবাদী, বাস্তববাদী দর্শনের প্রসারের ও প্রচারের ফলে 
গতান্গগতিক পাঠ্যস্থচীর সংস্কারের প্রায়াজন হয়ে পড়েছে। দার্শনিক 
আন্দোপন ছাড়াও মনস্তাত্বিক এবং সমাজতাত্বিক বিজ্ঞান গতাঙ্ছগতিক 
পাঠ্যস্থচীকে ভ্রাস্ত বলে ঘোষণা! করেছে। পাঠ্যস্থচী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে 
আমরা প্রধান প্রধান দার্শাশক মতবাদগুলি আলোচনা করেছি । নিম্নে আমর! 
পাঠ্যস্থচীর মনস্তাত্বিক এবং সমাজতাত্বিক ভিত্তি আলোচনা করছি। 


২০। স্পাজ্ট্যস্গুলীল্র ন্ম্ভান্ভ্িক ভিত্তি (7৪501০108208] 
08515 0£ (001110011017)) 2 

আধুনিক মনম্তত্ব বিশ্বাস করে যে শিশুর শিক্ষ। নিক্রিয় ভাবে অধায়ন মান্ত 
নয়। শিশুর শিক্ষা কর্মকেন্রিক এবং কর্মভিত্তিক (80091 ০61060 
2750 ৪০015165-05560) হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষায় শিশু-মনের বিবেচনাই 
প্রধান । ম্থতরাং পাঠ্যস্থগী শিশুর চাহিদাকেজ্ছিক (126208-০6060 ) 


পাঠ্যস্চী, পাঠ্যস্থচীর নীতি, সহপাঠ্যস্থচী ৭৫ 


হওয়া চাই। তৃতীয়ত:, শিল্তর মন কতকগুলি মানসিক কর্মক্ষমতার সমগ্রি 
নয়। মানব মন একটি একক সত্ব (17015) স্থতরাং পাঠ্যস্চীতে কৃত্রিম বিষয় 
বিভাজন সার্থক শিক্ষার বিরোধী । স্থতরাং পাঠ/স্থচীতে বিষয়গুলির মধো 
একটি সমন্বয় বা! অনুবন্ধ (0০019196107 ) থাকা চাই । মনম্তত্বের এই তিনটি 
বক্তব্য আধুনিক শিক্ষায় তিনটি আন্দোলনরূপে খ্যাত। এজন্ত আলাদাভাবে 
এই বক্তব্যগুলির আলোচন] করা হচ্ছে ঃ 


কর্মকেত্দিক পাঠ্যসূচী (4061%115- 08550 0001:2001810) ) 2 
শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় যে পাঠ্যস্থচী নির্ধারিত হয় তাতে শিশুর সক্রিয়তার 
উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। গতান্থগতিক পাঠ্যস্থচীতে শিশু ছিল শিক্ষার 
ব্যাপারে গ্রহীতা আর শিক্ষক ছিলেন দাতা। নির্বাচিত বিষয়াবলীর জ্ঞান 
শশ্ত নিক্ষিয়ভাবে গ্রহণ করত। কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ব বিশ্বাস করে, যে 
শক্ষা শিশ্ত, তার কর্মপ্রবৃত্তির প্রেরণা ছাড়। গ্রহণ করে তার সংগে তার 
জীবনের সম্পর্ক নেই! কর্মই জীবন আর শিক্ষা কর্মভিত্বিক না হলে তা 
দ্ীবন বিরোধী । 

কর্মকেন্দ্রিক পাঠাস্থচীর প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন জন ডিউই | তার প্রবতিত 
পাঁঠ্যস্থচীতে কি কি পুস্তক পড়ান হবে তার কোন স্থান নেই। পাঠ্যস্থচীতে 
শশ্ত এবং তার কর্মবৃন্ধিই স্থান পেয়েছে । ডিউই দেখিয়েছেন, শিশু তার 
কর্মবৃত্তির মাধ্যমে কিছু হ্ুষ্টি করতে চায়। স্থজনশীলতাই মানবের ধর্ম। 
হ₹তরাং পাঠ্যস্চীতে শিশুর সক্র্রিয়তাই প্রধান। কেননা সক্রিয়তাই শিশু- 
ঈীবনের প্রাণ (4০61৮1৮150৩ 52] 01 01110 116 )। 

শিশু তার কর্মবৃত্তির সাহায্যে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা আহরণ কে এবং 
হাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে। অভিজ্ঞতার সার্থক প্রয়োগ ও 
[রিবর্তনই শিক্ষা । সুতরাং পাঠ্যস্চী কর্মকেন্দ্রিক তথ অভিজ্ঞতাঁকেন্দ্রিক 
ওয়া চাই। 

নব্যশিক্ষাতত্বে কর্মকেন্দ্রিক বা অভিজ্ঞতাতিত্তিক পাঠ্যশ্চীকে নানা 
বিকোণ থেকে সমর্থন করা হয়েছে । একমাত্র কর্মবৃত্তির মধ্যে, সক্রিয়তার 
ধ্যে আমরা আমাদের মনের সামগ্রিক প্রকাশ পাই । আবার অনুভূতি, ইচ্ছা, 
বং চিন্তার সার্থক সমন্বয় কর্মবৃত্তির মধ্যেই ধরা পড়ে। পুস্তক-কেন্দ্রিক বা 
বষষ়-কেন্দ্রিক পাঠ্যস্থচীতে তা সম্ভব নয়। 


খ্ঙ শিক্ষা-ততয 


শিক্ষাপন আমরা যে স্ুস্থমন বা মানসিক শৃংখলার কথ! বলি তা সুস্থ দেহ 
ছাড়! সম্ভব নয়। তাই শিশুর মানমিক ও পছিক বিকাশ এবং স্থৃস্থতা 
আমাদের কামা। স্থতরাং পাঠ্াস্থচীতে শিশুর অংগপ্রত্যংগ সঞ্চালনের স্থান 
থাকা চাই। খেলাধুলা এবং অন্যান্য স্বতঃপ্রণোদিত কর্মের ও উদ্যমশীলতার 
উপঘুক্ত মর্যাদা পাঠাশ্ুুচীতে স্বীরূত হওয়া চাই। 


কর্মকেক্দিক পাঠাস্থচীতে শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশই বড় কথা। নানা 
হজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে, নান সংঘাতময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর 
ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে । তাছাড়া গড়ে ওঠে জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে শিশুর নানা 
ধরণের মূল্যবোধ | তাই এ পাঠ্যস্থগীতে নান। ধরনের স্থজনশীল কাজের সুযোগ 
থাকে। বিষ্ভালয়ে অভিনয়, নৃতাযগীত, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্য- 
বাসর, পুতুল তৈরী, ছবি আকা' প্রভৃভির ব্যবস্থা রাখা হুয়। 


কর্মকেন্দিক পাঠাস্ুচীর শিক্ষা1 কেন্দ্রে এক বা একাধিক কাজের সুযোগ 
থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এই কাজের বিনিময়ে শিক্ষা গ্রহণের সংগে সংগে শিশ্ত 
অর্থ উপার্জনও করতে পারে। শিক্পকেন্দ্রিক ( ০:860-০6006160 ) শিক্ষার 
গোড়ার কথা এখানেই নিহিত । কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাকে (158081076 5 
0017 ) বাস্তব শিক্ষা বলে এই পাঠ্যস্থচীতে মেনে নেওয়া হয়। 


কর্মকেন্দ্িক শিক্ষায় শিশু শুধু সক্রিয়ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে তা নয়, সে 
তার বিগ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। পরিণত 
জীবনে সমাজে গুবেশ করে যে ন্যায়-নীতি, দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্ব শিশুর জীবনে 
অত্যন্ত প্রয়োজন সে সব শিশুকে তার বিদ্যালয় পরিচালনার মাধ্যমে শিখিয়ে 
দেওয়া হয়। অর্থাৎ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় বিদ্যালয় ও সমাজ, শিক্ষা! ও বাস্তব 
জীবনের মধ্যে কোন প্রাচীর স্ট্টি করা হয় না। বিদ্ভালয় পরিচালন 
(501500]1 30920200616) শিশুর উপর ছেড়ে দেবার ফলে শিশু সব 
সামাজিক আচরণে অত্যন্ত হবার হযোগ পায়। 


চাহিদাকেক্দ্রিক পাঠ্যসূচী € ০০৫৪-০615610 (81706010100 ) 2 
গতান্থগতিক শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিষয়বস্ত-কেন্ত্রিক পাঠাস্থচীর 
বিরুদ্ধে মনস্তাত্বিক আন্দোলনের অন্যতম ফল হল চাহিদা-কেন্দ্রিক পাঠ্যন্থচীর 
প্রবর্তন ৷ 


পাঠ্াস্চী, পাঠ্যক্চীর নীতি, সহপাঠ্যস্থচী শি 


প্রাচীন মনম্তত্ধে নান! ধরনের দার্শনিক বিকৃত ব্যাখ্যার প্রভাব ছিল। 
তার একটা কারণ হল, মনস্তত্ব সেদিন ছিল দর্শনের কুক্ষিগত । প্রাচীন 
মনম্তত্বের বিশ্বাম ছিল দেহ ও মনের আলাদা সত্বা বি্যমান। তাই 
পাঠ্যস্থচীতে বুদ্ধিগত চর্চার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। তাছাডা, শিশু-মন বলে 
যে আলাদা একটি বদ্ত আছে তার কোন ব্বীকৃতি ছিল না প্রাচীন মনস্তত্বে। 
পরিণত বয়সের যে মন তার সংগে কল্পন। বিলাসী, স্বপ্রবিলাসী শিশুমনের 
একটা পার্থক্য আছে। তার স্বপ্ন, তার আব্বার, আবেগ, অনুযোগ, চাহিদা 
প্রভৃতির ম্ল্যকে বাদ দিলে শিশু-মনকেই অস্বীকার করা হয়। আধুনিক 
শিশু-মনস্তত্বের (00811 795০1,01985) প্রচুর গবেষণার ফলে শিশু-মন সঙ্গদ্ধে 
আমর! অনেক তথ্য এবং শিশুর জীবনে তার গুরুত্ব সন্বন্থ্রে অবহিত। ফলে 
পাঠ্যস্থচীতে শিশু-মনের চাহিদাকেই সবচেয়ে বেশী প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। 
তাই শিশু-কেন্িক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর স্থানই সর্বাগ্রে । 


গতানুগতিক পাঠ্যস্থচীতে সমাজ, রাষ্ট্র, অভিভাবক বা শিক্ষকের চাহিদ্দাই 
শিশুর বা শিক্ষার্থখুর জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হত। শিক্ষার্থীকে 
নিক্ষিয়ভাবে তাদের অভিরূচি অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। ফলে 
শিশুর নিজের অভিরুচি ব! চাহিদা] থাকত অত্ৃপ্ব, মন থাকত অতৃক্ত । 


কিন্ত আধুনিক মনস্তত্ব প্রমাণ করেছে যে, শিশু-মনের বিবেচনা ও বক্তব্য যদি 
পাঠ্যস্থচীতে না থাকে তবে সে পাঠ্যস্থচী শিশুর মনের উপর উৎপীড়ন মাত্র । 
উহ? কৃত্রিম, যেহেতু শিশুর মনের মংগে তার কোন যোগস্থত্র নেই । উহা 
শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক নয়, বরং পরিপন্থী । কেননা শিশুর স্বাভাবিক 
মানসিক গতিপ্রকৃত্তির সংগে এ ধরনের পাঠ্যস্থচীর মিল নেই । 


শিশু-মনস্তত্ব দেখিয়েছে, শিশুর মন বয়স্কদের মন থেকে আলাদ৷ একটি 
সত্বা। বয়স্করা নিছক বুদ্ধিগত ষে চর্চার কথা বলেন ত৷ শিশুর পাঠ্যস্থচীতে 
থাকা উচিত নয়। দেহ ও মন নিয়েই ব্যক্কিসবা। শিশু বা শিক্ষার্থীর দেহ 
ও মনের চাহিদা] এবং ধর্ম অঙ্থ্যায়ী পাঠাসুচী নির্ধারিত হওয়া! উচিত। শিশুর 
জীবনের ষে আবেগ, অন্ুতৃতি, কল্পনা, আব্বার, অভিষোগ, রাগ, ক্ষোভ-_ 
এককথায় তাঁর সকল রকম চাহিদার স্থান পাঠ্যস্থচীতে থাকা চাই । শিশুর 
জীবন থেকে দেহকে বাদ দিয়ে 'মানসিক শৃংখলা' শেখান অযৌক্তিক 
এবং অবাস্তব । 


৭৮ শিক্ষা-তত্ব 


শিশুর চাহিদার সাথে আর একটি প্রশ্ন জড়িত। সে হচ্ছে শিশুর 
মানসিক ক্ষমতা, রুচি বা ঝকোকের (৪৮60০) প্রশ্ন । গতাঁচগতিক 
পাঠ্যস্চীতে সকল শিশুর মানসিক ক্ষমতাকে প্রায় সমান এবং একই ধরনের 
বলে গণা করা হয়েছে । ফলে সর্বজনীন ভাবে সুনির্দিষ্ট একঘেয়ে একটি 
পাঠ্যতালিকার স্ষ্টি হয়েছে। আধুনিক মনস্তত্ব ব্যক্তি বৈষম্যের নীতি 
(01150101607 17015100091 ৫1216165 ) মেনে নেয়। এ নীতি 
অন্থ্যায়ী আধুনিক মনন্তত্ব বিশ্বাস করে ষে, বিভিন্ন শিশুর বা শিক্ষার্থীর চাহিদা, 
রুচি, মানসিক ক্ষমতা বিভিন্ন হতে বাধ্য । স্থতরাং পাঠ্যস্থচী ব্যাপক এবং 
বৈচিত্র্যময় হওয়া চাই । শিশু তার রুচি এবং ক্ষমতা অন্ুযায়ী পাঠ্যস্থচী থেকে 
পাঠ্য বিষয় বেছে নেবে । 

এই নীতি থেকেই আধুনিক বহুমুখী (70106070936 ) পাঠ্যস্থচীর জন্ম 
হয়েছে । গতাচগগতিক পাঠ্যস্থচী ছিল একমুখী; তাতে শিশুর পছন্দ, রুচি বা 
ক্ষমতার কোন বিচার-বিবেচনার স্থান ছিল না। 

ভারতের মাধ্যমিক বিছ্যালয়ের পাঠ্যস্থচীতে শিশুর, বিভিন্ন চাহিদা ও 
ক্ষমতার তারতম্য অনুযায়ী সাত ধরনের পাগ্যবিষয়ের তালিকা স্থান 
পেয়েছে । অশ্গসন্ধিৎস্্ পাঠক এ প্রসংগে মুদদালিয়র রিপোর্ট আলোচন। 
করতে পারেন । 

অনুবদ্ধপন্ধতি (00176180107) 71600,90) আধুনিক মনস্তাত্বিক 
আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়শ্ুলির মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্ট] 
চলে আনছে । গতানুগতিক পাঠাস্থচীতে চেষ্টিতবাদকে স্বীকার করা হত। 
এই মতবাদ অন্ুযায়ী মনকে বিভিন্ন ক্ষমতা বা কর্মবৃত্তি অনুসারে ভাগ করা 
হত। যেমন, চিন্তার জন্য আমাদের মনে বিশেষ একটি ক্ষমতা (ঢ৪০৪]ৈ ) 
আছে, ইচ্ছা এবং অনুভবের জন্য আবার আলাদ। আলাদা শক্তি আছে। 
এই বিশ্বাসের ফলেই পাঠ্যস্থচীতেও বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করা হত। 


মান্গষের মন অখণ্ড সত্বা, হৃতরাং শিক্ষাও অখণ্ড । শিক্ষার রাজ্যে কত্রিম 
শ্রেণীবিভাগ অতর্কশাস্ত্রসম্মত হতে পারে, কিন্তু মনস্তত্বের দিক থেকে ভ্রান্ত । 
বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে স্মন্বয় আছে, শিক্ষার মধ্যে যে জাতিভেদ নেই, অস্গুবন্ধ 
পদ্ধতির সাহাযো নব্য পাঠ্যস্থচীতে তা শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা হচ্ক। 

অন্ুবদ্ধ পদ্ধতির মূল বক্তবা হল, একটি বিষয় শিক্ষা দেবার সময় অন্যান্য 
বিষয়ের সংগে তার সম্পূর্ক ও যোগাযোগ ব্যাখ্য! করা । বিচক্ষণ শিক্ষক দর্শন 


পাঠ্যস্চী, পাঠ্যস্থচীর নীতি, সহপাঠ্যস্থচশ ৭৯ 


পড়াবার সময় সমাজতত্বের সংগে বা ইতিহাস পড়াবার সময় তৃগোপলের সংগে 
পরম্পরের অস্তনিছিত সম্পর্কটি শিক্ষার্থীকে বোঝাতে পারেন। 

কিন্তু জানের পরিধির দ্রুত প্রসারের ফলে আজকের দিনে কমবেশী সবাই 
বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। একটি বিষয়ের সংগে অন্যান্য বিষয়ের 
মৌলিক সম্পর্ক নির্ধারণ সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। এতে যে প্রতিভা, 
অধ্যবসায়, অবসর এবং মননশীলতার প্রয়োজন তা! আমাদের অনেকের ক্ষেত্রেই 
অন্ুপস্থিত। এজন্য আজকাল ব্যাপকভিত্তিক ( 89296610 ) পাঠ্যস্চীর 
প্রবর্তন হয়েছে । তাছাড়া অনেকে বলেন, পাঠাস্থচীর কেন্দ্রে একটি মাক 
বিষয় থাকবে । সেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থী অন্যান্য বিষয় আরও শিক্ষা 
করবে। উহা কেন্দ্রীয়করণ (0021০610800) নীতি নামে খ্যাত। কিন্তু 
অন্বন্ধ নীতির মত এ নিয়মও বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় অপ্রযোজা এবং 
নিতান্ত ছুরূহ ব্যাপার । 


৪1 গ্পাল্যন্রলীল্ সমাক্তভাক্িক ভিত্তি ( 9০০10195108] 


08818 0৫ 020800101 ) £ 


ভিউই বলেছেন, শিক্ষা শুধু জীবনের প্রস্ততি নয়, শিক্ষাই জীবন । স্থৃতরাং 
পাঠাস্থচীতে জীবনের পরিচয় থাকা চাই । মানুষের জীবন তার সমাজের 
পটভূমিকাতে রচিত হয়। তাই পাঠ্যস্থচীতে সমাজের চাহিদা থাক! একাস্ত 
প্রয়োজন । পরিণত বয়সে শিশু যে সামাজিক আচরণ ও ভূমিকা অবলম্বন 
করবে তার পরিচিতি বিদ্যালয়ে না ঘটলে শিক্ষা বান্তব জীবনে ফলগ্রস্থ হবে না, 
বিস্তালয় ও সমাজের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর স্ষ্টি করা হবে। পাপিনান্‌ এ 
প্রসংগে মন্তব্য করে বলেছেন, বিদ্যালয়ের মধ্যে মকল সামাজিক কর্মের স্থান 
থাকবে, বিগ্ভালয় হবে সমাজের প্রতিচ্ছবি । 


প্রতিটি যুগ, প্রতিটি সমাজ তার নতুন আহ্বান, নতুন আবেদন, নতৃন 
সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। তার চাহিদার সংগে সংগতিবিধান 
করা চাই, তার সম্বহ্যার সমাধান করা চাই। তা নাহলে আমরা পিছিয়ে 
পড়ব, জীবনের গতিশীলতা থেকে আমরা বিচ্যুত হব। ইতিহাস এই 
সাক্ষা দেয় ঘষে, কোনজাতি, কোন সমাজ, কোন ব্যক্তি স্থাণু হয়ে থাকতে 
পারে না। স্থুতরাং চলমান জীবন ও জগতের নানাবিধ সমস্যা ও চাহিদার 
ংগে শিক্ষার্থীর পরিচয় না থাকলে শিক্ষা সমাপনাস্তে সে ধখন বৃহত্তর জীবনে 


৮৩ শিক্ষা-তত্ব 


প্রবেশ করবে তখন সে দেখবে তার অজিত শিক্ষার সংগে তার জীবনের কোন 
মিল নেই । বিংশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে বসে যদি আমর কৃষি- 
সভ্যতার যুগের শিক্ষাধারা মেনে নেই তবে বান্তব সমাজ আমাদের ক্ষমা 
করবে না। সমাজতান্বিক আন্দোলনের গোড়ার কথ! এই যে, পাঠ্যস্চীতে 
সামাজিক চাহিদা, সামাজিক সমস্যার স্থান থাকবে। 


€ঞ॥ শাল্যু্ুভী লিশ্রপল্লপেল্র মীভ্নিক নীতি (70725019168 
0৫ 00101800100) (50109000610 ) 2 

(পাঠ্স্থচী নির্ধারণ শিক্ষাতত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা । শিক্ষাতত্বে একমাত্র 
বিশেষজ্ঞরাই-পাঠ্যস্থচী নির্ধারণ করার যোগ্য । একটি সমাজের মানব সম্তানের 
ভবিষ্যৎ জীবন অর্থাৎ, সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবন পাঠ্যস্থচীর 
উপর নির্ভর করে ।) আমর] নিয়ে সর্বসম্মত কতকগুলি মৌলিক নীতি উল্লেখ 
করব। (আমাদের বিশ্বাস, পাঠ্যস্থচী এই নীতিগুলির উপর নির্ভরশীল হলে 
শিশু-শিক্ষ1 সার্থক ও স্থন্দর হবে 1) 


প্রথমতঃ, পাঠ্যস্থচী শিক্ষা-দর্শন ও মনস্তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হুবে। 
শিক্ষার বিষয়বস্ত নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষের উপর | শিক্ষা-দর্শন শিক্ষার 
লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করে। স্থতরাং পাঠ্যস্থচী দর্শনের এই ব্যাখ্যার উপর 
নির্ভরশীল হবে । অন্যদিকে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষা? সম্বন্ধে যে সমস্ত তত্ব এবং 
তথ্য আলোচন। করে, সার্থক পাঠ্যস্থচীর সেগুলিকে অবলম্বন কর] চাই। 


শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বক্তব্য অনুযায়ী পাঠ্যস্থগি চাহদা-কেন্দ্রিক, কর্ম- 
কেন্দ্রিক এবং ব্যক্তি-বৈষম্য নীতির উপর ভিত্বিশীল হওয়া চাই। শিশুই 
শিক্ষায় প্রধান উপাত্ত (808. )। সেজন্য পাঠ্যস্চী শিশুর চাহিদাকে সর্বাগ্রে 
স্থান দেবে। শিশুর স্বাধীনতা! পাঠ্যস্থচীতে অনুপস্থিত থাকলে মে পাঠ্যস্থচী 
শিশু-মনের উপর উৎপীড়ন স্ব্ূপ। কর্মকেন্দ্রিক বা অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক 
পাঠ্যস্থচীই বাস্তব শিক্ষা দিতে পারে। পাঠ্যন্চীতে বিষয় বিভাগ ক্ষুত্্ ক্ষুত্র 
ন। হয়ে ব্যাপক (৮:08 ) হওয়া চাই । শিক্ষা যে অথণ্ড এবং শিক্ষার বিভিন্ন 
বিষয়ের মধ্যে যে অস্তনিহিত মৌলিক সম্পর্ক বর্তমান তার স্বীকৃতি পাঠাস্থচীতে 
একান্ত প্রয়োজন । তাই যতদুর সন্ভব পাঠ্যস্থচীর মধ্যে অহ্থবন্ধ নীতি অন্কুহুত 
হওয়া উচিত। 


পাঠ্যসথচী, পাঠ্যস্চীর নীতি, সহপাঠাহ্থচী ৮১ 


দ্বিতীয়তঃ, পাঠ্যস্থচীর একটি সমাজতাত্বিক ভিত্তি থাকা চাই । সামাজিক 
এবং ব্যকিগত চাছিদ্দার সমম্বয়েই গড়ে উঠবে সার্থক শিক্ষান্থচী। পাঠ্যস্থচীক় 
অধো শিশ্ত সামাজিক প্রস্তততির উপাদান পাবে । শিশু যে সমাজে জন্মেসে 
সমাজেরই ভবিষ্তৎ নাগরিক সে। স্থতরাং পাঠ্যন্থগীর সধো সামাজিক 
মূল্যরোধ স্ট্টি করার যথেষ্ট স্ষোগ থাকা চাই। পাঠ্যস্থচীতে শিক্ষার্থী ষে 
শুধু দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার শিক্ষা! পাবে তা নয়, কিভাবে লমাজকে 
প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া যায়, কিভাবে সমাজের সং নি করা যায় তার 
ইংগিতও সে পাবে পাঠ্যস্থচীতে । | 

তৃতীপ্ষতঃ, পাঠ্যস্থচী শিক্ষার্থীকে বৃত্তিমূলক অভিজ্ঞত1 সঞ্চয়ে সহায়তা 
করবে । বৃত্তিমূলক শিক্ষা ( ৬০০৪০০12৪] চ:0008100.) এবং যানব- 
বিজ্ঞানের [71107911625.) মধ্যে যে ছন্দ আজ আমরা দেখতে পাই তার 
একট। সমন্যয় পাঠাশ্থচীতে থাকা চাই। 

চতুর্থতঃ, পাঠ্ম্থচীতে অবসর বিনোদনের শিক্ষাও থাকবে। স্জনঙীল 
ও আনন্দ্দায়ক কাজের, ছার! অবসর সময়কে কিভাবে সার্থক করা যায় তার 
পরিচিতিও পাঠ্যন্চীতে থাকবে । ও 

পঞ্চমতঃ, শিক্ষা জীবনের সংগে পমব্যাপক । কোন পাঠ্যস্থচীই তাই 
পূর্ণাংগ বলে দাবী করতে পারে না। তাই শিক্ষার্থীর চাহিদা, গতিশীল 
পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতিক বা অন্যান্ত সমাজতার্বিক কারণে 
পাঠ্যস্থচীকে পরিবর্তন বা পরিবর্জন এবং সংশোধন করার সুযোগ 
পাঠ্যস্থচীতে থাকবে । 

পরিশেষে, পাঠ্যস্থচীর মধার্দার সংগে সহ-পাঠ্যস্থচীও সমান মর্ধাদ পাবে। 
মানুষের ব্যক্তিত্ব বা শিক্ষার্থীর জীবন পরিকল্পিত পাঠ্যস্থচীর সীমাতেই ব্যাপ্ত 
নয়। পাঠ্যস্থচীর সীমা ছাড়িয়ে অজন্রধারায় সে তার প্রকাশ খোজে । 
তাই পাঠ্যস্থচীর সংগে সহপাঠ্যস্থচীর গ্তবর্তন প্রয়োজন । 


৬। স্হষ্পাউযপ্ডুীন্ ব্িস্বজান্জ্লী (0০-01100181: 
4১0651065 ) ৫ 
“সহপাঠ্যস্থচী শবটি নব্য শিক্ষাতত্বে ব্যবহৃত হচ্ছে। গতানুগতিক ও 
প্রাচীন শিক্ষাতত্থে এই শব্দকে বছিঃপাঠ্যস্থচী বা পাঠ্যস্চি বহিভূর্ত বিষয় বলে। 
ব্যবহার কর! হুত। খেলাধূলা, নৃত্যগীত, সমাজসেবা বা অন্তান্ত টা 
শিক্ষা-তত্ব--৬ 


৮২ শিক্ষা-তত্্‌ 


প্রচেষ্টাকে শিক্ষার্থীর জীবনে মূল্যহীন বলে বিবেচনা করা হত। এসব 
কর্মমূলক, অভিজ্ঞতামূলক বিষয়গুপিকে পাঠ্যতালিকায় স্থান দেওয়া হত না। 
তার কারণ গতানুগতিক পাঠ্যস্থচী ছিল পুস্তক-কেন্দ্রিক, বুদ্ধিগত চর্চাই 
সেখানে ছিল প্রধান। পুস্তক অধ্যয়ন এবং শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণই 
সেদিনকার পাঠ্যস্থচীর ছিল মূলমন্ত্র 

কর্মমূলক, অভিজ্ঞতামূলক, সমাজমূলক, আনন্দমূলক ইত্যাদি সকল 
আচরণকে পাঠাসুচী থেকে নির্বাসিত করার মূলে কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা 
কাজ করছিল। 

প্রথমতঃ, গতাচ্গগতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানসিক ক্ষমতার অনুশীলন বা 
মানসিক শৃংখলার অধিকারী হওয়া । পাঠাস্চীতে তাই মানসিক বা বুদ্ধিগত 
চর্চাকেই প্রাধান্য দিয়ে আসা হয়েছিল। এজন্য দায়ী ছিল দেহ ও মন সম্বন্ধে 
ভ্রান্ত ব্যাখ্যা । প্রাচীন গ্রীন দেশে প্লেটো ও আযারিস্টটল-এর দর্শনে এবং 
প্রাচীন ভারতের উপনিষদ্দিক দর্শনেও আমরা দেখি, দেহ এবং ইহ জগৎ সম্বন্ধে 
কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। একমাত্র চেতন] বা ভাব (1৭০৪)-কেই সত্য 
বলে মেনে নেওয়] হয়েছে । বাস্তব জগৎ, আমাদের সকল কর্ষ, ইতিহাস সবই 
মায়া বা সত্বাহীন অন্তিত্বমাত্র । জ্ঞানের রাজ্যে বাস্তব জগতের বা আমাদের 
কর্মপ্রচেষ্টার কোন মুল্য নেই । 


এই ধরনের দার্শনিক দ্ষ্টিভংগী থেকে উদ্ভুত শিক্ষাবাবস্থায় একমাত্র 
মানসিক চচাকেই ইহু জগৎ এবং পরজগ্নতজের একমাত্র মক্তি বলে গণ্য কর! 
হয়েছে । পাঠ্যস্থচীতে একমাত্র বুদ্ধি চর্চার ব্যবস্থা থাকত । শিক্ষার্থীর জীবনে 
সকল প্রকার সক্রিয়তা, পরিশ্রম এবং কর্মবৃত্তিকে অবহেলা করা হত। এ 
ধরনের পাঠ্যস্থচী প্রবতনের ফলে বুদ্ধি চচা বা মানসিক শৃংখল। সম্বন্ধে আমাদের 
এক অর্থহীন আভিজাত্যপূর্ণ মনোভাব জন্মেছিল, অন্যদিকে মকল প্রকার 
পরিশ্রম ও কর্মবৃন্তি সম্বন্ধে অবজ্ঞ! গ্রকাশ করাই ছিল সেদিনকার তথাকথিত 
শিক্ষিত সমাজের কচি । কোন সাহিত্যক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যৌথভাবে 
কাজের চেষ্টা বা শিল্পমূলক (০:8৮) কাজ, ছাত্রদের সংঘ, সমাজসেব। 
প্রভৃতি কোন কিছুকেই সেদিন বিদ্যালয়ে উৎসাহ দেওয়া হত না। এমন কি 
শিশুদের ব! শিক্ষার্থীদের খেলাধুলাকে সময়ের অপব্যবহার বলে সেদিন গণ্য 
কর! হত। 


পাঠ্যক্চী, পাঠ্াস্থচীর নীতি, সহপাঠ্যস্থচী ৮৩ 


কিন্তু কালক্রমে শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার মৌলিক পরিবর্তন ঘটল। 
দার্শনিক ও মনস্তাত্বিক আন্দোলনের ফলে শিক্ষাকে আজ আমরা সংকীর্ণ অর্থে 
গ্রহণ করি না। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা জীবনের সংগে মমব্যাপক। তাই 
শিক্ষার্থীর সংগে শিক্ষার মিলন প্রয়োজন। কতকগুলি পুস্তক পাঠের মধো 
শিক্ষাকে সীমিত করলে শিক্ষা সংকীর্ণ এবং অবীন্তব হতে বাধ্য। অধুন] 
শিক্ষাকে আমরা শিক্ঞ-কেজ্দ্রিক, কর্মকেন্দিক এবং চাহিদা-কেন্ত্রিক বলে 
ব্যাখ্যা করি। 


দেহকে বাদ দিয়ে মনের উৎকর্ষ সাধনের ষে চেষ্টা গতানুগতিক 
পাঠাস্থচীতে করা হয়েছিল ত1 শুধু ভ্রমাত্মক ছিল না, কিড়ম্বনাপুর্ণ ছিল। 
শিক্ষা! কেবলমাত্র মনের বিকাঁশ নয়, উহা শিক্ষার্থীর সমগ্র ব্যক্কিত্বের বিকাশ। 
অতএব শিক্ষা পাঠ্যস্ুচীতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। জীবনের সর্ব স্তরে 
শিক্ষার স্পর্শ থাকা চাই। 


দেহকে বাদ দিয়ে মনের আস্তিত্ব এবং উতৎ্কর্ষসাধন অসম্ভব । তাই মানসিক 
উৎ্কর্ষসাধনের সংগে সংগে দেহিক সঞ্চালনও প্রয়োজন ৷ দেহ ও মন নিয়েই 
বযক্তিসত্বা গড়ে ওঠে । স্থতরাং পাঠ্যস্থচীর সংগে অন্যান্য বিষয়-_-যেমন, খেলা- 
ধুলা, নৃত্যগীত, বিতর্ক, সমাজসেবা, ছাত্রসংগঠন প্রতৃতির আয়োজন থাকা চাই। 
এসব কর্মমূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে যুগপৎ দেহ ও মনের উতকর্ষসাধন সম্ভব । 

এসব কর্ষমূলক বা গঠনমূলক কাজ পাঠ্যতালিকাঁর বহির্ভূত ছিল বলে 
প্রথম প্রথম এগুলিকে পাঠ্যস্থচী বহিকতি কাধাবলী ( হ0-00801155121 ) 
বলে অভিহিত করা হত। প/ঠ্যন্থচীর সংগে এই সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজন 
ত্বীকৃত হলেও, খুব মধাদা দেওয়া হত ন]া। 


কিন্তু বর্তমান শিক্ষাতত্বে এই কর্মমূলক, অভিজ্ঞতামূলক এবং সমাজমূলক 
বিষয়গুলি সহপাঠ্যস্থচী (0০-080:109151) বলে গণ্য করা হকস। পাঠাস্চীর 
সংগে সহপাঠ্যস্থচীর শুধু সমান মর্ধাদাই দেওয়া হয় না, তাকে পাঠ্যস্থচীর 
পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 

এজন্য সহপাঠ্যশ্থচীর সংজ্ঞা প্রদর্শনে বলা হয় যে, উহা শ্রেণীকক্ষের বাইরে 
ছাত্রদের কার্ধক্ষেন্্র 1 অর্থাৎ পাঠ্যস্থীতে যে সমস্ত অত্যাবশ্ঠক বিষয়াবলী 
নির্বাচিত করা হয় এবং সীমিত সময়ের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার বাইরে 
হুচ্ছে সহপাঠ্যস্চীর ক্ষেব্রু। 


৮৪ শিক্ষা-তত্ব 
এ শহঞ্পাভ্যস্ুলীল্র শ্রিভিজ্ব আসর (25968 0 0০0-0017100181 


4৯061510168 ) £ 

সহপাঠ্যস্থচীর অন্তর্গত বিষয়গুলির তালিক। এত ব্যাপক এবং বিস্তৃত থে 
তার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অনেক কিছুই বাদ পড়ে যাওয়! অসম্ভব নয়। তাছাড়া, 
আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনায় নানাদেশে বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যস্থচীকে অন্ুনরণ 
কর! হচ্ছে। তার পরিসংখ্যান প্রদান অসম্ভব | তবু আধুনিক ধারায় পরিচালিত 
বিদ্ভালয়ে যে সমস্ত সহপাঠা্চীকে গ্রহণ কর| হয় তার সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা 
আমরা আলোচনা করছি £ 


(ক) খেলাধুল! ই মুক্ক পরিবেশে অর্থাৎ মাঠে বা গৃহের অভ্যাস্তরেও 
খেলাধুলার বাবস্থা করা যায়। এই সব খেলাধুলার মাধ্যমে দেহ ও মনের 
চর্চা হয়। পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবোধ ও সমাজবোধ জাগে। তাছাড়া, 
বিদ্যালয়ের বাধিক ক্রীড়া প্রতিষোগিতার মাধ্যমে দলগতভাবে কাজ করার 
মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। তাই খেলাধুল! শিক্ষার অপরিহার্য অংগ । 


(খ) শিক্ষামূলক সভা-সমিতি বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধো প্রীতি- 
সম্মেলন, সামাজিক সম্মেলন, সাহিত্যসভা, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, মহা পুরুষদের 
স্বৃতিতর্পণ মভা, খতু উৎসব, নৃত্যগীত, অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয় এবং তার্দের মনে আননোর সঞ্চার হয়। 
শ্রেণীকক্ষে পরস্পরকে জানবার বা বোঝবার যে স্যোগ শিক্ষার্থীরা পায় না, 
এসব অন্নষ্ঠটানের মাধামে ষে স্থুযোগ তারা পায়। তাছাডা, এসব অনুঞঠানের 
মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত স্বাথের উপরে যাবার স্থষোগ পায়, একটা কাঁজ 
সন্বন্ধে নিংম্বার্থভাবে চিন্তা করার অবসর পায়। 


(গ) সমাজ কল্যাণকর কার্যাবলী £ সমাজসেবামূলক কাজ-__যেমন, 
নিরক্ষরতা দূরীকরণে উদ্যোগী হওয়া, বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখা, রাস্তাধাট বাধা, 
সকলের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রচার, মহামারী ও প্লাবনের সময় সেবা! করা, 
বা প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রদ্দান ও সম্ভাব্য সাহায্য দন প্রভৃতি নানাবিধ কাজের 
মধা দিযে শিক্ষার্থী সমাজের কথা ভাবতে শিখে, তার মনে সমাজপ্রীতি ও 
দেশপ্রেম জেগে ওঠে । 


(ঘ) বিষ্ভালয় পরিচালনায় সত্রিয় অংশ গ্রহণ 3 ছাত্ররা 
বিদ্বাপয়ের শাসন ব্যাপারে যদি অংশ গ্রহণ করে তবে তাদের মধো দায়িত 


পাঠ্যস্চী, পাঠ্যস্থচীর নীতি, সহপাঠ্যস্থচী ৮৫ 


বোধের ও মর্যাদ1 (4180105) বোধের সঞ্চার হয়। বিদ্যালয়ে দোকান খোলা, 
পত্র-পত্রিকা বাহির করা, সমবায় সমিতি গঠন, শৃংখল্! বজায় রাখা, বিচারলতা! 
প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে তারা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা আহরণ 
করতে পারে। 


অন্যান্য কার্যাবলী £ সহপাঠ্য্থচীতে আরও নানাবিধ কর্মস্থগী থাকে ; 
যেষন-_ভ্রমণ, প্রদর্শনী, মেলা, বনভোজন প্রভৃতির আয়োজন । 


৮ সহসাউ্যস্তলীল্ল শ্রতাজ্কম্পীসভ্ভা ৫0611 ০£ 
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সহপাঠাস্থচীকে আধুনিক শিক্ষাতত্বে শিক্ষার একটি অংশ বলে গণ্য করা 
হয়। নির্ধারিত পাঠ্াস্থচীর স্ংগে সহপাঠাস্থচীকে শুধু উৎসাহই দেওয়! হয় না, 
বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যস্ুচীকে সার্থক শিক্ষার অত্যাবশ্ঠক বিষয় বলে স্বীকৃতি 
দেওয়া! হয়। সহপাঠ্যহ্থচীর প্রয়োজনীয়তার কারণগুলির মধ্যে প্রধান 
কারণগুলি আমরা ইতিপৃবে আলোচনা করেছি। 


জন ডিউই বলেছেন, অভিজ্ঞত যদ্দি সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা না যায় তবে 
শিক্ষা কখনই সার্থক হয় না । সহপাঠ্যস্থচীই শিক্ষার্থখুকে সক্রিয় করে তোলে। 
কাজের মাধ্যমে সে অভিজ্ঞতা আহরণ করে। সহপাঠ্যস্থচীর সহায়তায় 
জীবনের সংগে শিক্ষার মিলন হয় । 


সহপাঠাস্থচীর বিষয়গুলির সহায়তায় শিক্ষার্থীর অংগ সঞ্চালন সম্ভব । 
মনের বিকাশের সংগে দৈহিক বিকাশসাধনও হয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব তার 
দেহ-মনেরই অভিব্যক্তি। একমাত্র সহপাঠ্যস্থচীর সাহায্যেই শিক্ষার্থী উভয়ের 
চর্চা করতে পারে। ফলে তার ব্যক্তিত্ব সংগঠিত হয়। 


শিশুর বা শিক্ষার্থীর স্জনশীল প্রতিতা, তার প্রক্ষোভ, আবেগ, কল্পনা 
প্রভৃতি সহপাঠ্যস্থচীর বিষয়াবলীতে বাস্তবরূপ ধারণ করার স্থুযোগ পায় । এই 
সব কাজের মধ্যে শিশুর সংগঠনী শক্তি, প্রতিকূল অবস্থার সংগে সংগ্রামী 
মনোভাব জাগ্রত হয় এবং মে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাত করার প্রয়াস পায়। 
এর ফলে পরিণত বয়সে সমাজের নেতৃত্ব বহনের অধিকার সে লাভ করে। 

সহপাঠ্যস্থচীরু কার্ধাবলীর মধ্যে শিক্ষার্থী ভাবের আদান-প্রন্ানের, সকলের 
সংগে সমবেত হবার, হ্বলবদ্ধচভাবে কাজ করার সুযোগ পায়। এর ফলে 


৮৬ শিক্ষা-তত্ব 


সামাজিক চেতনা এবং মূল্যবোধের সঞ্চার হয়, শিশুর চঞ্চলতা বিপথগামী 
হতে পারে না। 

সহপাঠ্যস্থচীর মাধ্যমেই শিশু বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আসে-বৃহত্তর 
সমাজের সংগে পরিচিত হবার স্থযোগ পায়। তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক চাহি! এবং 
অনুভূতি সামাজিক স্তরে উন্নীত হয়। ফলে জীবন ও জগতকে উপলব্ধি 
করার একটি সামাজিক দৃষ্টিভংগী সে লাভ করে এবং তখনই তার পক্ষে 
ভাবসংহতি ( 21000101581 1016786101 ) রক্ষা করা সম্ভব হয়। 

তাছাড়া, সহপাঠ্যস্থচী শিক্ষার্থীর জীবনে বৈচিত্র্য আনে। একঘেয়ে 
গতাঙ্গগতিক পাঠ্যস্থচীর মধ্যে ইহা আনন্দদায়ক, আকর্ষণীয়, শিল্তর 
শিক্ষাগ্রহণে উদ্দীপন] সঞ্চারক এবং ক্লাস্তি বিদারক | 


প্রশ্নাবলী 


1. সভা) 516 65০0 05910 01110010188 13101) 81300]0 £0106 0৪ 11) 00710010100 
90109685901020 ? 
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00721001132 11700198966 6178 60008010091 9109 01 81)016009 0071918%698 6০9 
708001%] 5০61%1195 01 01011001010, 
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ভষ্টহ্ জগ্্যান্ত 
খেলা এবং খেলাভিত্তিক শিক্ষা 


(0195 2110 1১125 85 11) [7:010090101 ) 


খেল৷ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে অপরিহার্য । শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ( চ.00০8- 
00100] 0350০101985 ) আজ শিশুর জীবনে খেলার গুরুত্বকে স্বীকার করে 
নিয়েছে। প্রাচীন ও গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় খেলার মধ্যে কোন শিক্ষা 
মূলক প্রভাবকে কল্পনা করা হয়নি । প্রাচীন ধর্মষাজকদের মধ্যে অনেকেরই 
বিশ্বাস ছিল--খেলা শয়তানের লীলা । তাছাড়া, অভিভাবক ও পণ্ডিতরা 
বিশ্বাম করতেন, খেল! সময় ও শক্ষির অপব্যবহার মাত্র। 

কিন্ত আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষানীতিতে খেলাকে আর আপাঙক্তেয় করে 
রাখা হয়নি । শিক্ষাকে যেমন মানুষের আদিম ও অকরুত্রিম আচরণ বলে 
গণ্য করা হয়, তেমনি খেলাকেও মানষের আদিম ও স্বাভাবিক আচরণ 
বলে মেনে নেওয়া হয়েছে । প্রাচীন শিক্ষানীতিতে খেলা এবং শিক্ষার মধ্যে 
একটি দ্বন্দ দেখা যেত। এ দ্বন্দের মূলে ছিপ খেলা এবং শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের 
অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী। অমনস্তত্বের সন্প্রসারের ফলে মানুষের মন ও তার 
আচরণ সম্বন্ধে আমর! অনেক তথ্য অবগত হয়েছি। খেলাকে মেদিন 
উদ্দেশ্তহীন নিছক একটি অসার্থক আচরণ রূপে কল্পনা করা হত। আর শিক্ষা 
ছিল উদ্দেশ্ঠ পূর্ণ, সংযত এবং সার্থক আচরণ। সুতরাং যে-শিশু শিখবে, সে 
খেলবে না, আর যে-শিশু খেলবে দে আর শিখবে না। এই চূড়াস্তবাদীদের 
মাঝামাঝি একদল বলতেন, খেলার সময় খেল!, পড়ার সময় পড়া। তাই 
সেদিন সকলেরই বিশ্বাস ছিল শিক্ষানীতিতে খেলার কোন স্থান নেই । 

কিন্ত আধুনিক চিন্তাধারা খেলা ও শিক্ষার ছন্দের অবসান ঘটিয়েছে। 
আজ বিশ্বাস কর] হয় খেলাধূলা শিশুর নানাবিধ ভাবধারা প্রকাশের একটি 
মাধ্যম। 'স্থতরাং শিক্ষার সংগে খেলার দম্পর্ক অতি নিবিড়। খেলা এবং 
শিক্ষা পরম্পরবিরোধী নয়, একটি আর একটির সম্পূরক । ক্যান্ডওয়েল কুক 
(0212%911 0০0% ) শিক্ষ। প্রসংগে 'খেলাভিত্তিক শিক্ষা" কথাটির প্রয়োগ 
করেন। খেলাভিত্তিক শিক্ষা” আলোচনার পূর্বে আমরা খেলা এবং কাজের 
পার্থকা আলোচন। করব । 


শিক্ষা-তত্ব 
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খেলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই ষে, খেলার তৃপ্তি খেলাতেই । খেলার 
বাইরে কোন উদ্দেশ্য নেই । কিন্তু কাজের উদ্দেশ্য কাজের মধ্যে নিহিত নেই; 
কাজের একটি বহিঃমুখী উদ্দেশ্য বর্তমান । আমর] যখন কাজ করি তখন 
কাঁজের বাইরে একটা ন1। একটা উদ্দেশ্ট থাকে এবং সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ 
করবার জন্য আমরা কাজ করি। 

খেলাধুল। সম্বন্ধে আমর নান] ধরনের ব্যাথ্য। পেয়ে থাকি । কিন্তু একটা 
কথা সবাই বিশ্বীন করেন যে খেলার আনন্দেই শিশু খেলতে চায়। খেলা 
শিশুর শারীরিক, সামাজিক কর্ণের স্বত:স্ফুর্ত প্রকাশ । খেলার মধ্যে শিশুর 
আপন অন্তরের স্বাধীনতা রয়েছে, কোন কর্তব্যের তাগিদ নেই। কিন্তু 
কাজের মধ্যে রয়েছে কর্তবোর তাগিদ, পরিবেশের চাহিদা বা বাইরের চাপ। 

কিন্তু খেলা ও কাজের এ ধরনের পার্থকা মোটেই সংগত নয়। কোন 
কোন ক্ষেত্রে খেলা কাজের পর্যায়ে পড়ে, আবার কাজ খেলার পর্যায়ে পড়ে । 
যখন জীবিক1 অর্জনের জন্য কেহ খেলাকে অবলম্বন করে, তখন খেলা কাজ; 
আবার কাজের মধ্যে যখন মানুষ আনন্দ পায়, ষখন কোন কর্তব্যকে 
সে আপন অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে, তথন সেই কাজ খেলার পায়ে পড়ে । 
পাসিনান্‌ খেলা ও কাজের পার্থক্য বর্ণনা প্রসংগে খেলার একটি স্তরবিন্তাস 
করেছেন । এমন অনেক খেলা আছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য সময় কাটান, 
আবার অনেক খেলা আছে যার উদ্দেশ্য শিক্ষামূলক, ঝা আমাদের দেহ-ষনের 
বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। আবার অনেক ধরনের খেলা আছে, যা 
আমর] গভীর নিষ্ঠা এবং ধৈর্য সহকারে অঙ্থশীলন করি। তেমনি অন্তরের 
ংগে মিল ন1 থাকলেও শ্তধূমীত্র প্রাণধারণের জন্য কতকগুলি আনন্দহীন কাজ 
আমর করে যাই যার শুধু সময় বা জীবন কাটানই উদ্দেশ্য। আবার 
অন্য দিকে কাব্যে, শিল্পে বা নানা ধরনের আবিষ্কারের মধ্যে আমর আনন্দ 
পাই। তথন কর্ম স্বতস্ফূর্ত হয় এবং অন্তরের তাগদেই চলে। সে তাগিদ 
সট্টির। সেখানে কর্ম এবং খেলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । তাছাড়া, 
খেলা এবং কাজ উভয়ই উদ্দেশ্ব প্রণোদিত হতে পারে । 

হন্গা খেলা এবং কাজের মধ্যে কোন .বিভেদ টানতে চান না । তিনি 
বলেন, খেলা এবং কাঁজের মধ্যে একটি সুক্ষ মনস্তাত্বিক পার্থক্য ছাড়া কোন 
মৌলিক পার্থক্য নেই। মনন্তাত্বিক দিক থেকে এ দুয়ের পার্থক্য হল এই ; 


খেল! এবং খেলাভিত্তিক শিক্ষা ৮৯ 


খেলা মানুষের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয় ন! কিন্তু কাজ দীর্ঘস্থায়ী। কাজের 
পেছনে একটি কর্তবোর তাগিদ আছে, খেলাকে সে ধরণের কর্তবোর তালিকায় 
ফেলা যায় না। পাসিনান্‌ বলেন, খেলা আসলে কাজের একঘেয়েমি নষ্ট করে, 
কাজের মধ্যে খেলাকে আশ্রয় করলে আমরা অফুরম্ত আনন্দ এবং স্বাধীনতা 
লাভ করতে পারি। 


হ। ৫খজশান্ নিভিিরস ভব (10501169 ০01 125) £ 


প্রাণী মাত্রেই কেন খেলে, শিশুরা কেন খেলায় প্রবৃত্ত হয়, খেলার পেছনে 
কি রহস্য বর্তমান, এসব প্রশ্ন মনস্তত্বে প্রচুর কৌতুহল স্থষ্টি করেছে। মনস্তাত্বিক 
ব্যাখ্যার সংগে যোগ হয়েছে দর্শন প্রহ্থত চিন্তাধারা । ফলে খেলার ব্যাখা 
প্রসংগে নানা মতবাদের জন্ম হয়েছে । এখন আমরা এইসব তত্বগুলির 
সংক্ষিধ আলোচনা করব । " 


(ক) অতিরিক্ত শক্তি নিক্ষাশনের তত্ব (1]১60:5 0£ 9910195 
ঢ06:€% )$ থেলা সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রাচীনতম মত হচ্ছে খেলার মাধ্যমে 
প্রাণীর বাড়তি শক্তির প্রকাশ হয়। জার্মান কবি শিলার (5০%£1167 ) গ্রথম 
এ মত প্রবর্তন করেন। পরবতাঁ যুগে ইংরেজ দার্শনিক স্পেন্সার (57806 ) 
এ মতকে আরও জোরাল এবং যুক্তিসম্মত ভাবে সমর্থন জানান । 


খাস্য সংগ্রহে বা জীবিকা অর্জনের সমস্যা শিশুর নেই। নানা কাজের 
মধ্য দিয়ে তার শক্তির ক্ষয় হওয়ার কোন স্থযোগ নেই। সহজেই সে তার 
পরিবার থেকে খান পায়, সেবা ও পুষ্টি পায়, ফলে প্রচুর শক্তি ও সামর্থ্য লাভ 
করে। কিন্তু তার অতি সামান্য সে ব্যয় করে তার জীবনের প্রয়োজনে । 
ফলে শিশ্তর শক্তি সঞ্চয় হতে থাকে এবং সেই সঞ্চিত শক্তির ব্যয়ের কোন 
প্রয়োজন হয় না। এই বাড়তি শক্তির প্রকাশ হচ্ছে খেলা । 


এই মতবাদের মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকা সত্বেও ইহা! খেলার একটি নিছক 
শারীরবৃত্তমূলক ব্যাখ্যা মাত্র। শিশুর ইচ্ছা, অতিরুচি বা মানসিক চাহিদার 
কোন স্থান এ মতবাদে নেই । 

শিশু যে শুধু তার বাড়তি শক্তি নিষ্ফাশনের জন্য খেলায় মত্ত হয় তা নয়, 
অনেক সময় সে যখন র্লাস্ত বা অন্স্থ হয়ে পড়ে তখনও খেলাধুল। সম্পূর্ণ 
পরিত্যাগ করে না। 


নম শিক্ষা1-তন্ব 


তাছাড়া, খেলার মধ্যে দেহ-মনের যে বিকাশ ঘটে, ব্যক্তিত্বের স্ফরণ হয়, 
খেলারও যে একটি শিক্ষামূলক রূপ আছে--এ মতবাদে তার কোন মূল্য 
স্বীকৃত হয়নি । 

পাপ্সিনান এ মতবাদের বিরুদ্ধে বলেছেনঃ একটা এঞ্জিন তার উদ্বৃত্ত 
বাম্পকে বার করে দেয়। কিন্তু এঞ্িন তার বাড়তি বাপ্পকে ব্যয় করছে 
নিজেকে আরও শক্তিশালী করার জন্ত, এরকম আমরা কল্পনা করতে পারি না। 
কিন্তু খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজের দেহ-মনকে আরও শক্তিশালী করে 
তুলছে । সুতরাং খেলা সম্বন্ধে এ ধরনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ 
করতে পারি না। 

(খ) পুনরাবৃত্বিবাদ (11:6015 ০ 7:৪০৪10018000)5 এ মতের 
প্রধান প্রবক্তা হলেন স্ট্যান্লি হল (54271697211) 1 তাঁর মতে খেলার 
রহশ্য মানুষের ক্রমবিকাশের অতীত পর্যায়ে নিহিত। খেলাধুলার মধ্য 
দিয়ে শিশু তার পূর্বপুরুষদের কর্মেরই পুনরাবৃত্তি করে। শিশু তার মানস 
প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মধ্যে তার অতীত কালের মানুষের ইতিহাসের স্বাক্ষর 
বহন করে। 

স্ট্যান্লি হল মানব শিশুর বিতিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন ধরনের খেলা 
পর্যবেক্ষণ করে বলছেন, মানব জাতির একটি ক্রমবিকাশের সাক্ষ্য বহন করে 
শিশুর খেলা । 

হল তার 42916509%06 বইতে বলেন, "যৌবনের আনন্দময় হয় যেভাবে 
খেলার মধো নিজেকে উৎসারিত করে, এমনটি আর কিছুতেই নয়, যেন মাুষ 
এর মধ্যে তার হত ন্ব্গকে ফিরে পায়। 

শিশুর খেলার মধ্যে মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ক্রমেরই পুনরাবৃত্তি দেখা 
ঘায়। প্রাচীন মানব ছিল অসভ্য, নগ্ন, যাযাবর এবং মায়ামমতাহীন। 
খেলাধুলার মধো মাচুষের এ আদিম মনোভাবের পুনরাবুত্বি আমর! 
দেখি। তারপধ মানগষের জীবনে এল সমাজচেতনা বোধ। খেলাধুলার 
মধোও তা আমরা লক্ষ্য করি। এল যুদ্ধ কলহের যুগ। শিশুরা তাই তীর- 
ধনুক, ঢাল তলোয়ার নিয়ে খেল করে। মানব মভাতাঁর বিবর্তনের বিভিন্ন 
স্তরে শিশুর খেলার একটা বাস্তব সম্পর্ক আছে। 

এক কথায় স্টান্লি হল শিশুর জীবণের বিকাশে সংগে আদিম মানুষের 
জীবনেব বিকাশের একটি ক্রমিক ধারা লক্ষ্য কবেছেন। আর বলেছেন, 


খেল! এবং খেলাতিতিক শিক্ষা ১ 


শিশু খেলার মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে নিজেকে সামাজিক কর্ষে নিয়োজিত 
করে। 


কিন্তু এ মতবাদকে ম্যাক্ডুগাল ( 1101)0%4411 ), রস্‌ ( £955 ) প্রভৃতি 
দীর্শনিকগণ তীব্র সমালোচনা করেছেন। শিশুর ব্যক্তিগত খেলাধুলার মধ্যে 
মানবজাতির সমষ্টিগত আচরণকে খুজে পাওয়া! সম্ভব নয়। খেলাধুলার মধ্ো 
শিশু শুধু তার আদিম বংশধারাকে যে অনুসরণ করে তা নখ্বঃ তার নিজেরও 
স্বাধীন ইচ্ছা আছে যাঁর স্বতংস্ফৃর্ত বিকাশ খ্লোর মধো ঘটে। তাছাড়া, 
শিশু শুধু তার বংশধারাঁর নিয়ন্ত্রণেই কাজ করে না, তার জীবনে তার পরিবেশও 
প্রভাব ফেলে। 


(গ) ভবিষ্যৎ প্রস্ততির তত্ব (11,601£5 ০0? 100015 0916108158- 
€200 )2 শিক্ষা-তত্বে খেলা! সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রভাবশালী মতবাদ 
হল, খেলা ভবিস্তৎ জীবনের প্রস্ততির প্রয়াস মাত্র। সর্বপ্রথম মেলব্রানস্‌ 
(1151287977076 ) শিশুর খেলার মধ্যে তাঁর জীবনের প্রস্ততির ইংগিত 
লক্ষা করেন। বর্তমান কালে কার্প গ্রস (4:21 07055 )তার দু'খানা 
বিখ্যাত বইতে (76 219 ০ 4777:15 এবং 16 7129 ০ 744 ) 
শিখর থেলার সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেছেন, খেলা হচ্ছে শিশুর ভবিষৎ 
জীবনের প্রস্ততি | 


গ্রস বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর আচরণ ব্যাখা! করে বলেছেন, নিম্মতর ইতর 
গ্রাণীরা জন্মের পর থেকেই পরিণত ইন্দ্রিয় লাভ করে । তারা আহার অন্বেষণ 
এবং জীবন সংগ্রামে যথেষ্ট উপযুক্ত । প্ররুতিদত্ত ক্ষমতা এবং সহজাত প্রবৃত্তি 
তাদের জীবনের পথ প্রদর্শন করে। তারা অসহায় হয়ে পৃথিবীতে আসে না। 
কিন্ত স্তন্যপায়ী, মেরুদণ্ডী উচ্চস্তরের জীব অসহায় হয়েই জন্মে, মানব শিশুর 
সম্বন্ধে তো কথাই নেই। তাদের ইন্দ্রিয় থাকে অপরিণত, জীবন সংগ্রামে তারা 
অসমর্থ এবং অনুপযুক্ত । তাই শৈশবকালে এসব প্রাণীর কমবেশী পরনির্ভর। 
এদের তাই লালন-পালন করতে হয় জীবনসংগ্রামে টিকে থাকবার জন্য৷ 
বাচার জন্ত এসব প্রাণী শিক্ষাগ্রহণ করে।স্ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার 
জন্ত তাদের শৈশব থেকে গ্রস্তত হতে হয়। খেলা হচ্ছে এ প্রস্তুতির পর্ব 
বা মহড়া। 


৯২ শিক্ষণ-তত 


বেড়ালছানা, কুকুরছান। বা বানরের বাচ্চারা লাফঝণাপ বা তাদের মায়ের 
সংগে যে খেলাধূলা করে, এসবের মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনীয় 
শক্তির চর্চা করা হয়। তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে যে সব প্রবৃত্তি এবং ক্রিয়া 
অত্যাবশ্ঠক, খেলাধূলার মধ্যে তারই পূর্বাভাস আমরা দেখি। যেমন, 
কুকুরছান৷ বা বেড়ালছানা খেলায় লড়াই করে, বা কোন কিছুকে কামড়িয়ে 
ধরবার চেষ্টা করে॥ এসব তার ভবিষ্যৎ জীবনে অতান্ত প্রয়োজনীয় । রস্‌ 
(7955) এই মতের ব্যাখা প্রসংগে বলেছেন ; খেলার মূল কথা হল, জৈবিক 
প্রয়োজন সাধন । 

মানব শিশুর প্রসংগেও এই মত সমানভাবে প্রযোজ্য | ছোট মেয়ে যখন 
রাল্নাবাডা”, পুতুল তৈরী” বা অন্যান্য ঘরকন্না নিয়ে খেল করে তখন সে তে' 
তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্ব প্রস্তুতির মহড়া দিচ্ছে । ছোট্ট ছেলে যখন পুলিস 
সাজে, ঘোড়ায় চড়ে, বাবার টেবিলে বসে কাজকর্ম করার চেষ্টা করে, তখন 
তার ভবিষাৎ জীবনের প্রম্ভতিই সে অজ্ঞাতসারে করে যাচ্ছে । খেলার মধো 
শিশু যেসব কল্পনা-বিলাস (1715 1761০) প্রকাশ করে, এগুলি তার 
জীবনের স্বপ্ন এবং এসব আচরণ দেখে বোঝা! যাবে, কোন্‌ ধরনের ভবিষ্বৎ 
জীবনের জন্য শিশু প্রস্তুত হচ্ছে । 

স্ট্যান্লি হল খেপার মধ্যে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের পর্যায় খুঁজে 
পেয়েছিলেন, গ্র,ম খেলার মধ্যে পেয়েছেন শিশ্তর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্ততি, 
শিলার, স্পেন্সার খেলার মধো লক্ষ্য করেছিলেন শিশুর উদ্বৃত্ত শক্তির 
নিফাশন। গ্রথম এই মতবাদ উল্টে দিয়ে বললেন যে, খেলার মধো কোন বাতি 
শক্তির প্রকাশ তো! নেই বরং শিক্জরা খেলে তার কারণ তারা অপরিণত, 
অপটু, অনমর্থ। জীবনসংগ্রামের পটুত্ব এবং শক্তি-সামর্থা লাভ করার জন্যই 
শৈশবে খেলার বিচিন্র আয়োজন । 

শিশুর খেলার মধ্যে তার ভবিষ্কৎ জীবনের একটি আভাম পাওয়া ধেতে 
পারে, কিন্ত শিশুর খেলা হচ্ছে আর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্ততি, এ ধরনের 
সিদ্ধান্ত অতিশয়োজি দোষে হুষ্ট । মাঁক্ডুগাল এ মতের সমালোচনা করে 
বলেছেন যে, খেলাকে শিশ্তর জন্মসংস্কার বা সহজাত ধর্ম (15006) বল! 
চলে না । কেননা তিনি বলেন, প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির সংগে এক একটি 
প্রক্ষোভ (00002) থাকে, কিন্ত খেলার সংগে এ ধরনের কোন 
প্রক্ষোভ নেই। 


খেল। এবং খেলাভিত্তিক শিক্ষা ম্৩ 


(ঘ) অবদমিত ইচ্ছার প্রকাশতত্ব (1706 1106015 01 
081061:388 ) £ মন:সমীক্ষণরাদীর1 বলেন, খেলার মাধামে শিশুর কতকগুলি 
অবদমিত ইচ্ছা বা আবেগের পরিতৃপ্রি ঘটে। ফ্রয়েড এবং তীর মতাবলন্বী 
মনস্তাত্বিকর1 বলেন, আমাদের সামাজিক পরিবেশে শিশু তার অনেক আবেগ 
অচ্তৃতি বা ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে পারে না। এইগুলি শিশুর চেতন বা 
অবচেতন মনে অবদমিত বা নিরুদ্ধ অবস্থা থাকে । এই চেতন বা অবচেতন 
মনের অবদমিত বাসনাই খেলাধূলার মধো পরিতৃপধি খুজে বেডায। অবদমিত 
ইচ্ছা শিশুর মনের ভিতরে যে চাপ স্ষ্টি করে খেলাধূলার মাধাম সে চাপ 
অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়। 


ফ্রষেড বলেন £ শিশুর থেল। হচ্ছে লিবিভো বা কামের (1119 ) 
ইচ্ছাপূরণ ( আগা, 6018]1গাতট ), তার মনের আদিম কামনার বহিঃপ্রকাশ । 
উদাহরণ স্বরূপ, যে শিশু বাস্তবে ইচ্চামত “কেক? খেতে পেল না সে খেলার 
মাধমে তার “মনগডা" কেকৃগুলি বিতরণ করবে। শিশুর একটি 'মাদিম 
বাসনা হল মযলা নিয়ে ঘাটা। কিন্ধ সামজিক পরিবেশে তা সম্ভব পয়। 
তাই শিশু খেলাচ্ছলে কাদা-মাটি নোংরা নিয়ে অনেক সময অবদমিত 
কামনার পরিতৃপ্ষি সাধন করে । শিশু-মনের 'মাঁদিম বধর স্বভাব সমাজসম্মত 
ভাবে পরিতৃপ্থি খুজে বেড়ায় ফুটবল, হাড়ুড়ু, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার 
মধো । 


মন:সমীক্ষণে দ্বারা দেখা! গেছে, শিশুর জীবনে অনেক কামনা-বাসনার 
ংঘাত, শিশ্ব-মপের অনেক বিক্টেধ খেলার মাধামে হাল্ক1 হয়ে যায, অনেক 
সময় তিরোশিত হয়। কিন্তু সকল শিশুর সকল খেলাই যে মানসিক বিরোধ 
বা অবদমিত কামনার মুক্তি এবং পরিতৃপি-_-এ মত মেনে নেওয়া মোটেই 
সমীচিন নয়। 


খেলার মধ্যে শিশ্তর জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ঘটে । খেল! সব সময়ই 
অনংগত, অসামাজিক এবং অবদমিত ইচ্ছার সামাজিক প্রকাশ নয়--খেলার 
মূলে নান' প্রবৃত্তিও কাজ করে । 


বার্টরাণ্ড রাসেল (73048 13%55611 ) ফ্রয়েভপন্থী মনঃসমীক্ষণবাদীদের 
মতকে সম্পূর্ণ অগ্রা্থ করেছেন। তার মতে খেলার মূলে কোন অবদমিত 


৯৪ শিক্ষা-তত্ব 


কাম বা কামনা নেই। খেলার মূলে রয়েছে শিশুর বড় হওয়ার আকাঙ্ষা 
বা ক্ষমত। লাতের স্পৃহা । 

($) জীবন-সক্রিরতার তস্ত (7767156015০? 1581 
40651) খেলার আর একটি উল্লেখষোগ্য তত্ব হল খেলা জীবনের 
সক্রিয়তার নামাস্তর । এ মতের প্রবক্তা হলেন জন ডিউই। ডিউই বলেন, 
জীবনের অস্তিত্ব মানেই সক্রিয়তা। জীবন এবং সক্রিয়তা সমার্থক । 
প্রতিটি প্রাণীকেই কর্ষের মাধ্যমে বাঁচতে হয়। 

শিশুর খেল! হচ্ছে তার জীবনের একটি সক্রিয়তা মাত্র । শিশুর নিকট 
কর্ম মানেই খেলা । মানুষের কর্মকে ছুভাগে ভাগ করা যায়--এক ধরনের 
কর্ম উদ্দেশ্যহীন, আর এক ধরনের কর্ম উদ্দেশ্ঠপ্রস্থত। শিশুর কর্ম উদ্দেখ্বহীন 
_-সে কর্ম হচ্ছে খেলা । উহা] তার জীবনের প্রধান সক্রিয়তা। পরিণত 
বয়সে শিশু উদ্দেশ্টাহীন এবং উদ্দেশ্বাদর্শা__এ দুভাবেই কাজ করে। কিন্তু শিশুর 
কর্ম সতত উদ্দেশ্তহীন । 


ফ্রয়েবেল ডিউই-র মত সমর্থন করেন। তার কিগ্ারগার্টেন পদ্ধতিতে 
তিনি খেলাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। শিশুর কর্মচঞ্চলতা খেলার মাধ্যমেই 
স্বতঃস্ফৃর্তভাবে প্রকাশিত হয়। খেল! হচ্ছে শিশুর আত্ম সক্রিয়তা। 

এই মতবাদ সম্বন্ধে কোন সন্দেছের অবকাশ নেই। কিন্তু খেলা শুধু 
উদ্দেশ্যহীন সক্রিয়তা নয়, খেলাও সময় সময় স্থসংযত, স্থশুংখল এরং উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত । তাছাড়া, খেলার পেছনে শিশুর কল্পনা, অবদমিত কামনার 
তৃপ্তিও বর্তমান । 


(চ) প্রতিদ্বন্বিতামলক মনোভাব তন্ব (7756 715075 ০: 
চ1৬জ]াসে )2 এতত্ব অনুসারে খেলার মাধামে শিশুর প্রতিদ্বন্দিতামূলক 
মনোভাব প্রকাশিত হয়। প্রতিটি শিশুর জীবনে প্রতিদ্বন্দিতার বা 
প্রতিযোগিতার তীব্র আকাঙ্ষা বর্তমান। খেলাধুলায় প্রবৃত্ত হয়ে শিশু এ 
মনোভাবের পরিচয় দেয়। এ মতের প্রধান সমর্থক হলেন ম্যাক্ডূগাল। 


এ কথা অনেকাংশে সতা যে খেলার মধ্যে শিশ্র প্রতিযোগিতার মনোভাব 
বর্তমান, কিন্ত ইহা খেলা সন্থক্ষে চুড়ান্ত বকব্য নয়__ইহা খেলা সম্বন্ধে 
সংকীর্ণ ব্যাখ্যা মান্ত। 


খেলা এবং খেলাভিত্তিক শিক্ষা ৫ 


(ছ) বিশ্রাম তত্ব (7056 7560:5 ০0£  [২61855007: ) 
এ মতবাদ অনুসারে খেলার মধ্যে মানুষ কর্ষের ক্লাস্তি অপনোদন করে। 
কাজের একঘেয়েমি যখন মাছুষকে পরিশ্রাস্ত করে তোলে তখন মান্গষ 
কর্মের পরিবর্তন চায়, বিশ্রাম চায়। খেলার মাধ্যমেই কাজের পরিবর্তন এবং 
বিশ্রাম লাভ সম্ভব। ইহাই খেলার সার্থকতা । ল্যাজারাস (1,৫227%5 ) 
এ তত্বের প্রধান প্রবক্তা । 

এ মতবাদটিও সংকীর্ণ এবং একদেশিতা দোষে হুষ্ট। 


০। ্খখভ্লাভিডিডক্ শ্শিক্ষা (7901855৬852 7:0008000 ) ৫ 


প্রাচীন ও গতাঙ্গগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় খেলা আর শিক্ষার মধো একটি 
অহি-নকুল সম্বন্ধ ছিল। সে শিক্ষা ছিল শিক্ষক-কেন্জ্িক, শিক্ষকের শাসন ও 
শাস্তির ভয়েই শিশু শিক্ষায় মনোযোগী হত। কিন্ত আধুনিক অনস্তত্ববিদ্গণ 
দেখিয়েছেন ষে, শিশুর খেলা নিছক সময় ও শক্তির অপব্যবহার নয়, খেলাই 
শিশুর নিকট একটি পরম কাজ 1 তাই শিক্ষকের দৃষ্টিতে খেলা একটি নতুন 
রূপ পরিগ্রহণ করেছে । আজ নব্য শিক্ষাতত্বে চাহিদা-কেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক, 
জীবন-কেন্জ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় খেলাকে আর অপাংক্তেয় করে রাখা হয়নি বরং 
শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে খেলা গুরুত্বপূর্ণ স্বান অধিকার করেছে। শিশুর ব্যকিগত 
স্বাধীনতা, রুচিবোধ এবং স্বতঃস্ফৃর্ত আচরণকে শিক্ষায় মেনে নিলে খেলাও 
শিক্ষার একটি প্রধান সহায়ক এবং অপরিহাধ ভিত্তি হয়ে দাড়ায়। খেলা 
ভিত্তিক শিক্ষার ইহাই মর্মকথা। 

খেল। ভিত্তিক শিক্ষার তাৎপর্য অনুধাবন করতে গেলে খেলার বৈশিষ্ট্য 
ব৷ স্বব্ূপ আলোচন! প্রয়োজন । খেল! স্বদ্ধে দার্শনিক ও মনস্তাত্বিক তত্বগুলি 
আলোচন। করলে বোঝ ধায়, খেলার মধ্যে মান্থষের বৈচিত্র্যময় আচরণ 
প্রকাশিত হয়। কোন একটি বিশেষ তত্ব আলোচন। করে খেপার স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করা যায় না। এক্ষণে আমর] খেলার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচন] করব । 
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(ক) খেলা শিশুর শ্বত:স্ফুর্ত আচরণ । শিশুর খেলা শুধু খেলা নয়, এ তার 
জীবন ধর্ম। তার উদ্বৃত্ত শক্তি বা দেহের চাহিদা যে এতে নেই তা বলা 
চলে না। তবে শিশু যে খেলে তা তার আপন অন্তরের তাগিদেই খেলে। 


৯৬ শিক্ষা-তত্ব 


ইহা তার শ্বগাব। কোন বিশেষ কিছু লাভ করার জন্ত উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত 
হয়ে দে এই আচরণ করে না। 

(খ) খেলার মধো শিশু যে আচরণ করে তার মধ্যে সময় সময় তার 
পূর্ববর্তী মান্থষের কর্মপ্রবাহের অনেক ছাপ থাকে, সময় সময় তার ভবিষ্বুৎ 
জীবনের প্রস্ততির 'আভাসও মেলে । 

(গ) খেলার মধ্যে শিশু কল্পনাবিলাসী, হজনশীলরূপে দেখা দেয় । শিশু 
খেলার মময় যা ভাংগে বা গড়ে তার মূল্য পরিণত বুদ্ধির মানুষের কাছে না 
থাকলেও শিশুর জীবনে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ । 

(ঘ) খেলার মধ্যে শিশুর অনেক অবদমিত কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটে । 
ফলে শিশুর মানসিক জীবনে ভারমাম্য বজায় থাকে । শিশু তার অনেক ইচ্ছ?) 
অনেক আবেগের প্রকাশ পথ খুঁজে পায় না। এগুলি তার মনের গহনে সঞ্চিত 
থাকে । খেলার মাধ্যমেই এ সব অবদমিত কামনার সামাজিক প্রকাশ ঘটে । 

($) খেলাই শিশুর সক্রিয় জীবন। খেলার মাধ্যমেই শিশু অভিজ্ঞতা! 
আহরণ করে এবং জীবনের সংগে পরিচিত হয় |" 

(চ) খেলার মাধামে শিশু তার জীবনকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে, তার 
কাজের একঘেয়েমি এবং ক্লাস্তির নিরসণ করে । 

(ছ) খেলার মধ্যে শিশুর প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ব্যক্ত হয়, তার 
ব্ক্তিত্ববোধ জাগে, আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। 

(জ) খেলার মধো শিশুর দেহ-মনদের চর্চা হয়। খেলার মধ্যে শিশুর 

'গপ্রতাংগের সঞ্ালনই শুধু হয় না বুদ্ধির বায়ামও হয়। তাছাড়া, খেলার 
মধ্যে শিশু জ্ঞান ও কৌশল অর্জন করে। 

(ঝ) খেলার মধ্যে শিশু যে সংযত আচরণ ও শ্খলার পরিচয় দেয় 
তা তার অন্তর থেকে উতৎ্মারিত। নিষ্ঠটাবোধ, সততাবোধ এবং সামাজিকতা 
বোধ খেলার মাধ্যমেইশিশুর জীবনে বিকশিত হয় । 

(ঞ) শিশুর খেলাই পরিণত জীবনের কাজে রূপাস্তরিত হয়। কাজের 
আনন্দই খেলা ! 
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খেলাভিত্তিক শিক্ষা কোন আলাদা শিক্ষানীতি নয় । যেকোন শিক্ষা- 

ধারায় খেলার বৈশিষ্টাপুগিকে হ্বীকার করে নিয়ে শিক্ষায় খেলায় স্থান নির্ধারণই 


খেল এবং খেঙাঁভিত্তিক শিক্ষা ৯৭ 


খেলাভিত্তিক শিক্ষা । কল্ড ওয়েল কুক-ই সর্বপ্রথম “খেলাভিতিক শিক্ষ!'-এই 
কথাটি প্রচার করেন। | ' 

শিক্ষায় খেলাধূলার গুরুত্ব উল্লেখ করে ফ্রয়েবেল বলেন : “খেলাধূলার 
ভেতরে শিশু যে গভীর আনন্দলাভ করে, তা শিশুকে পরিবর্ধনে সহায়তা 
করে। কুঁড়ি থেকে যেভাবে ক্রমশ: ফুল ফোটে, ঠিক তেমনি খেলাধূলার 
মধ্য দিয়ে শিশু-প্রকৃত মন্ুষ্যোচিত গুণের অধিকারী হয়।” 

খেলার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, তা বলে খেলা অর্থহীন নয়। শিশু 
যখন খেলে তখন তার পেছনে থাকে তার নিজন্ব আবেগ, নিজস্ব আগ্রহ। 
স্থতরাং শিক্ষাকে যদি আমরা আগ্রহভিত্তিক করে তুলতে পারি তবে শিশু 
স্বতংস্ফৃর্তভাবে তার শিক্ষাকে গ্রহণ করবে । শান্তি, ভয়, পুরস্কার প্রভৃতি 
কৃত্রিম পশ্থা গ্রহণ করে শিক্ষাকেও আমর] কৃত্রিম করে তুলেছি । বিভ্তালয়ে 
কড়া পাহারা! দিয়ে শিশুর ম্মাগ্রহহীন, অনিচ্ছুক, কৌতুহলহীন মনের উপরে 
আমরা যে বিদ্যার বোঝা! চাপিয়ে দিই তাঁর সংগে শিশুর অন্তরের কোন যোগ 
থাকে না। খেলাভিত্তিক শিক্ষার কথ! হল, শিক্ষার বিষয়বস্তর প্রতি ষেন 
শিশুর আগ্রহ থাকে, গভীর কৌতুহল থাকে । 

অনেকে ভাবতে পারেন খেলাভিত্তিক শিক্ষার প্রধান বক্তব্য হচ্ছে বিদ্যালয়ে 
খেলাধুলার প্রচুর আয়োজন কর1। কিন্তু মাসলে তা নয়। খেলাতিত্বিক 
শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এবং বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিশু যেভাবে আপন আগ্রহে 
খেলাধুলার প্রতি আরুষ্ট হয় ঠিক সেভাবে শিক্ষায়, পাঠ প্রস্ততিতে আপন 
তাগিদেই সে ব্রতী হুবে। 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, খেলা যে ভাবে শিশুর নিকট আকর্ষণীয়) শিক্ষার 
বিষয়বস্তরও সেভাবে আকধণীয় হওয়া! চাই। বিগ্যালয়েই শিশুর গৃহের পরিবেশ 
স্যষ্টি কর! চাই। 

খেল! উদ্দেশ্তহীন হলেও খেলার পেছনে আমর উদ্দেশ্য আরোপিত করতে 
পারি। শিশুকে শৃুংখলাবোধ, সামাজিক চেতনা, নীতিবোধ প্রভৃতি খেলার 
মাধ্যমে আমরা শিক্ষা দিতে পারি। 

শিশু যখন খেলে তখন তার মধ্যে তার চাহিদা এবং আগ্রহুই শুধু থাকে 
না, তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তার গ্রহণ-ক্ষমতা। খেলাভিত্বিক শিক্ষার 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হল, শিশুর চাহিদা, আগ্রহ এবং গ্রহণ-ক্ষমতাই 
শিক্ষার বিষয়বস্ত নির্পারণ করবে । এক কথায় খেলাভিত্তিক শিক্ষা শিশুর 

শিক্ষা-তত্ব--৭ 


৯৮ শিক্ষা-তত্ 


স্বাধীনতাকেই সর্বাগ্রে স্থান দিতে চায়। আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষানীতি 
খেলাভিত্তিক শিক্ষাকে বন্তগত ভাবে এবং নীতিগত ভাবে গ্রহণ করেছে। 

খেলাভিত্তিক শিক্ষার আরেকটি উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষাকে 
বৈচিত্রময় করে তোলা । শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন থাকবে নির্ধারিত এবং 
স্থনিয়নত্রিত পাঠ্যস্থচী, তেমনি থাকবে সহপাঠ্যস্থটীর বিষয়াবলী । তাহলেই 
শিক্ষাকে জীবনের বিচিত্র ধারায় শিশু গ্রহণ করবে স্বত:স্ফুর্ত ভাবে। 

ডাপন পরিকল্পনায় শিক্ষাক্ষেত্রে খেলা এবং ব্যক্িগত স্বাধীনতাকে মূল 
কেন্দ্রে রাখা হয়েছে । শিক্ষার ক্ষেত্রে খেল! আজ অবসর বিনোদনের একটা 
উপায় মাত্র নয়, খেলাকে আজ বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্মুখীন করা হচ্ছে 'এবং 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রয়োগ করা হচ্ছে। 

আমাদের দেশে খেলাভিত্তিক শিক্ষার গ্ররুত্বকে এখনও পূর্ণাংগ ভাবে 
ত্বীরৃতি দেওয়া হয়নি । ইউরোপ বিশেষভাবে আমেরিকায় শিক্ষাক্ষেত্রে 
খেলার গুরুত্ব স্বীকূত হয়েছে এবং বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে খেলার মাধ্যমে শিক্ষা 
দেওয়ার চেষ্টা চলছে। নিতানতৃন বিভিন্ন ধরনের খেলার উদ্ভাবন হচ্ছে 
এবং শিক্ষক এগুলিপ মাধ্যমে শিশ্তকে তার বিদ্যালয় জীবনে শিক্ষার প্রতি 
আগ্রহী করে তুলবার চেষ্টা করছেন । 
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স্বন্বন্য জপ্রযাজ 
স্বাধীনতা ও শৃংখলা 
(17165600177 80 10150101176 ) 


২1 ল্াঞ্রীনভ্ডা ও »ু2হখজ্লাক্ল্র হ্যা (01001628 0£ 0660022 
8170 01501011196 ) % 


শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া 
হয়েছে । শিশুর চাহিদ], আগ্রহ, অভিরুচি শিক্ষীর বিষয়বন্ নিয়ন্ত্রণ করবে। 
স্থতরাং শিশুর ন্বাভাবিক বিকাশের পথে য1 অন্তরায় স্থি করে, শিক্ষাক্ষেত্রে 
তা বাদ দেওয়া উচিত। শিশুর স্বাধীনতাকে অস্বীকার করলে তার ব্যক্তিত্ব 


বিকাশ সম্ভব নয়। 

অন্তদিকে ছাত্রদ্বের মধ্যে নিয়মীন্ুবতিতা, বিগ্যালয় জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, 
সামাজিক আচরণে নিষ্ঠা, বাধ্যতা, বিধি ও নিষেধ মানার মনোভাব ইত্যাদি 
ন1 থাকলে আদর্শ জীবন গঠন ও শিক্ষা) সম্ভব নয়। এ সব নিয়ম এবং মনোভাব 
শিক্ষার্থীর মনে উদ্রেক করা চাই। তাই অভিভাবক এবং শিক্ষক এ সব শিশু- 
মনের উপর আরোপ করেন। কাজেই শিক্ষ! ব্যবস্থায় শিশুর স্বাধীনতার সংগে 

ংগে তার শৃংখলাবোধের প্রয়োজনও এসে পড়ে। অথচ শৃংখলা স্বাধীনতাকে 

সীমায়িত করে । হৃতরাং শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার সংগে শংখলার বিরোধ আছে 
বলে মনে হয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাই যখন প্রধান, তখন 
শৃংখলার স্থান কোথায়? ইহাই শৃংখল! ও স্বাধীনতার সমস্যা । 

এ সমস্যা সমাধানের আগে শিক্ষায় স্বাধীনতা ও শৃংখলার স্থান আলোচনা! 
করা উচিত। স্বাধীনতা ও শৃংখলার অর্থ অনুধাবন করলে এ লমস্য! নিরসণ 
আমাদের পক্ষে সহজ হবে। 


২ | ম্পিক্ষাঞ্জ হ্বাল্রীলনভাল্র ভান (10155 ০£ £7052001. 1 
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রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে মন্তবা করে বলেছেন: “ইস্কুল 
বলিতে আমর] যা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কলের 
অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখান! খোলে । কল চলিতে 


১৪৩ শিক্ষা-তত্‌ 


আরম্ভ হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে পাকে । চাঁরটের সময় কারখানা 
বন্ধ হয়, মাষ্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্রবা ছুই চার পাতা কলে ছাটা 
বিদ্যা লইয়া বাঁডী ফেরে ।” 

এই কয়েকটি ছত্রে গতান্গতিক শিক্ষক-কেন্দ্রিক যান্থিক শিক্ষাব্যবস্থার 
মর্মান্তিক ছবিটি রবীঞ্ নাথ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন । 

শিক্ষায় শিশুর স্বত:স্ফৃর্ত আচরণ, তার স্বাধীনতার মূল্য গতানগতিক শিক্ষা 
বাবস্থায় মোটই গুরুজ পায়নি । প্রাচীনপন্থীরা শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর 
স্বাধীনতা নিয়ে কোন আলোচনা করেননি । তাদের অভিরুচি অনুযায়ী ধর্ম 
ও সমাজের নাম নিষে একটি পাগ্যতাঁলিক' প্রস্তত কবে শিশু উপর চাপিয়ে 
দ্বিতেন। এতে শিশুর আগ্রহ বাঁ চাহিদা আছে কিনা, শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠা 
ব৷ ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পক্ষে তা সহ।মক কিন।--এসব চিন্ত।ধারা সেদিন ছিল 
অন্থপস্থিত। 

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্ায় শিক্ষার্থী ছিল গৌণ, ইচ্ছামত তাকে গডে-পিটে 
তোলাই ছিল শিক্ষকের কাজ। কঠোর শাসন ও নিষন্্রণে এনে শিক্ষক শিশুর 
জীবনে তাদের নির্বাচিত দশের প্রতিফলন কামনা করতেন । শিক্ষার্থী 
ষেন যন্ত্র, শিক্ষকের অভিলাধ পুর্ণ করার উপাধ মাত্র। সেদিনকাঁর শিক্ষা ছিল 
পরাধীনতার শিক্ষা! । শিশুর জীবন ছিপ বয়স্কদের ও অভিভাবকদের দ্বারা 
নির্ধারিত আদর্শ ক্রি করার উপকরণ মাত্র । 

পাশ্চাত্যদেশে এ ধরনেব শিক্ষাব্যবস্থার খুলে যে মতবাছটি কাঁজ কবছিল 
সে হচ্ছে প্রথম পাপে (০0012100510) মতবাদ । আদম এবং ইভের পাপ 
থেকেই আমাদের জন্ম । প্রতোক শিশুই পাপী। স্ৃতরাং স্বভাবতই সে 
অসত্য এবং শয়তান । গাকে শান্তি দিষে, কঠোব শাসনে বেখে পাপমুক 
করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ । শিক্ষা হন পাপক্ষ'লন। 

মানব-শিশুর জন্ম পাপের পপ্লিণাম , এ ধরনের কোন বিশ্বাস আমাদের 
দেশে নেই। তবুও শিশুর জীবনে ছিপ কঠোর শাসণ ও শিয়ম্বণ । আসল 
কথা শিশু মনস্বত্বের কোন চা সেদিন ছিল না। বমস্করা শিশর-মনকে তাদের 
মন থেকে আলাদা করে ভাবতেন না। শিশু-মনের স্বতন্ত্র সত্বা যেমন ছিল 
অনাদুত, তেমনি ছিল শিশু-স্বাধীনতা অবহেলিত। আধুনিক প্রগতিশীল 
শিক্ষাবিদ্গণ শিশুব স্বাধীনতাকে মুক্তকগে স্বীকার করেন। শিল্ঞর চাহিদা, 
জ্াশা, আকাক্ষা, আবেগ, আগ্রহ, অভিলাষ প্রনুতিকে কেন্ত্রু করেই 


স্বাধীনতা ও শৃংখল! ১০১ 


শিক্ষানীতি নির্ধারিত হবে-__এই-ই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা? শিশু-১কক্ত্রিক 
শিক্ষাৰ গোড়ার কথাই হল, শিশুর স্বাধীনতা শিক্ষাবাবস্থার় সর্বাগ্রে স্থান 
দিতে হবে। 

শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাকে প্রধানত: মনস্তাত্বিক, দার্শনিক 
এবং সমাজতাত্বিক-এই তিনটি দিক থেকে অনুধাবন করা হয়েছে। 

মণস্তাত্ধিক ধিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শিশু মনন্তত্ব বিশ্বাস করে সবে, 
শিশু মন বলে আলাদ1 একটি মনের অস্তিত্ব সম্ভব । পরিণত বয়সের মানুষের 
মানপিক আচরণ দিয়ে শিশু-মনের ব্যাখ্যা করা যায় না। শিশুর মনে তার 
নিজস্ব আচপণ, চাহিদা, কল্পনা ইত্যাদি বঙ্মান। এসব আচরণ বয়স্কদের 
চোখে অর্থহীন হতে পারে কিন্তু শিশুর জীবন এ সব আচরণের মধ্যেই বধিত 
হয়, তাঁৰ সকল সহজাত সম্ভাবনার নিকাশ সম্ভব হয়। এগুলি নিয়েই 
শিশুর অ।পন জগৎ। আধুনিক শিশু মনম্তত্ব দেখিয়েছে যে শিশুর আচরণের ও 
তার সহাজাত সম্ভাবনার স্বাভাবিক বিকাশ সাধন প্রয়োজন। শিশুর শ্বত-দ্ফূর্ত 
ঘাচপরণে যদি প্রতিবন্ধক হাট কর! হয়, তবে শিশুর ব্যক্তিত্ব সংগঠিত হয় না। 
মানশিক দিক থেকে শিশু থাকে অভুক্ত, ফলে সে এক অসম্পূর্ণ এবং অস্থুস্থ 
ব্ক্িত্বের অধিকারী হয়। ক্ৃতরাং শিশু-মনস্তব শিশু-স্বাধীনতার পক্ষপাতী । 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক এবং ত্বতঃক্ফুর্ত আচরণের স্বান দেওয়াই শিলশু- 
স্বাধীনতার মূলকথা। 


আরেকটি ভাবধারার আন্দোলন এসে মনস্তাত্বিক বক্তবাকে জোরালো 
করেছে। সে ভাবধারা দরশনপ্রন্থত। পাশ্চাত্তযদেশের ভাববাদী দার্শনিক 
এবং শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেল, পেস্টালৎ্সী, মণ্টেসরী এবং আমাদের দেশের 
ববীন্্নাথ, মহাত্ম' গান্ধী প্রভৃতি বিশ্বাস করেন, প্রতিটি মানন সম্তান আপন 
ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রতিটি শিশুর মধ্যে সুপ্ধ হয়ে রয়েছে তার 
আপন অনন্য সত্বা। শিক্ষক সে সত্বার বিকাশ সাধনে সহায়ক মাত্র। প্রতিটি 
শিশু গতি-চঞ্চল গ্রাণধর্ম নিয়ে জন্মে । নানা কর্মবৃত্তির মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ ঘটে । তাই শিশুর আচরণের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করলে শিশুর 
ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার কর] হয়। খেলাভিত্তিক শিক্ষার মূল বক্তবা শিশুর এই 
কর্মবৃত্তির এবং আচরণের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে । কতকগুলি 
পুস্তকপাঠে শিশুর শিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখলে শিক্ষা! ব্যর্থ হতে বাধ্য। নান! 
কর্মবুত্তি, নানা আচরণ এবং সক্রিয়তার মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন 


১৪২ শিক্ষা-তত্তব 


করাই শিক্ষার উদ্দেশ্যা। সুতরাং শিশুর আত্ম-সক্রিয়তাকে স্বীকার করা চাই । 
এজন্ত শিশু-ম্বাধীনত! শিক্ষা তথা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল ভিত্তি 

সমাজতাত্বিক দিক থেকে আর একটি আন্দোলন এসে শিশু স্বাধীনতাকে 
শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছে । শিশুর শ্বাভাবিক আচরণে 
যদি প্রতিবন্ধক টি করা হয়, তার সহজাত প্রবৃত্তি এবং কর্মবৃত্তির যদি মুক্ত 
বিকাশ অস্বীকৃত হয়, তবে তার বাক্তিত্ব সমাজমঞ্ডিত হয়ে উঠবে না। একটা 
অসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে শিশু বধিত হবে বটে, কিন্ত নিজের চাহিদার পূর্ণ 
পরিতৃপ্তির পথ যে-শিশু খুঁজে পেল না, তার জীবনে সামাজিক চাহিদ্ারও 
কোন মূল্য নেই। ফলে আত্মসক্রয়তার অভাবে শিশুর যেমন আত্ম-চেতন! 
জাগে না, তেমনি সমাজ-চেতনাও থাকে স্ুপ্ধ। সমাজতত্বে এ ধরনের শিল্তুকে 
বলা হয় অসামঞ্ল 11915918516 )। শিশু-মনের ভাবের অবদমনের ফলেই 
এক ধরনের বিক্ষোভ হ্ষ্টি হয় এবং শিশু কালক্রমে অসামাজিক হয়ে পড়ে। 
স্থতরাং শিশুশিক্ষায় শিশু-মনের স্বাধীনতাকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। 

কিন্ত নব্য শিক্ষাতত্বে গতানুগতিক অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার কোন স্থান 
নেই। প্রাচীনকালে শিশু-মনস্তত্বে আমাদের কোন স্থম্পষ্ট ধারণা ছিল না।। 
তাই 'গাধা পিটিয়ে মানুষ তৈরী করার” স্বপ্ন সেদিন আমরা দেখেছি। 
শিশু যেন কারদামাটি, আর ইচ্ছামত তাকে গড়ে তোল] যায়, এ কল্পন1 করে 
আসা হয়েছে । বিজ্ঞান মানুষকে আজ যথেষ্ট বিনয়ী করেছে । আজ আমরা 
জেনেছি, কেউ কাউকে কিছুই শিক্ষা দিতে পারে না। শিক্ষক সহায়ক মাক, 
তিনি শিশুর জীবনে কিছুই কৃষ্টি করতে পারেন না। 

প্রাচীনকালে কোন কোন চিন্তানায়ক শিক্ষায় শিশু-ম্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা 
করতে চেয়েছিলেন । গ্রীক দাঁশনিক আ্যারিস্টট্ল, রোমান শিক্ষাবিদ 
কুইটিলিয়ান, ব্রিটিশ দার্শনিক কমেনিয়াস প্রভৃতি শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতাকে 
স্থান দিতে চেয়েছিলেন । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য কোনদিন 
অন্ুহ্ুত হয়নি । 

আধুনিক যুগে যিনি সর্বপ্রথম শিশু-স্বাধীনতার প্রয়োজন বিশ্বে প্রচার 
করেছেন এবং শিশু-মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছেন তিনি হলেন ফরাসী 
দার্শনিক রুশো! । বিংশ শতান্দীকে যদি শিশুর নব্জাগরণের যুগ বলে অভিহিত 
করি, তবে রুশো হলেন সেই যুগের উদ্গাঁতা। তার 'এমিল বইতে শিশু 
এমিলকে তিনি সকল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। তার 


স্বাধীনত। ও শৃংখলা ১৩ 


স্বাধীনতীকেই শিক্ষা পরিকল্পনায় সর্বাগ্রে স্থান দিতে চেয়েছেন । রুশো! 
'প্রথম পাপের” মতবাদকে উপেক্ষ| করে বলেছেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং 
বয়স্কদের আরোপিত নিয়মশুংখলাই শিশুকে কলুষিত করে। অতএব শিল্তকে 
সকল প্রকার নিয়ম-বদ্ধন ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দিতে হবে। 


২০৩) শ্পিক্ষাজ স্থ খল্লাক্র সাল (1806 ০: 19011911170 11 
610806018 ) 2 

সাধারণ আভিধানিক অর্থে শৃংখলা” বলতে আমরা বুঝি আমাদের 
ভাবনা, চিন্তা, আবেগ, আকাক্ষা গ্রভৃতিকে অধীনস্থ বা সংযত করা এবং 
বাধা-নিষেধের গণ্তি মেনে নির্ধারিত কাজকে স্ুুসম্পন্ন করা । বিষ্যালয়ে 
বা শিক্ষায় "শৃংখলা" বলতে আমরা বুঝি শাস্তি ও পুরস্কারের দ্বারা শিক্ষার্থীর 
আচরণের নিয়ন্ত্রণ । বিদ্যালয়ের “শৃংখলা” শিক্ষা-দানে সহায়ক । শিশ্তর 
স্বাধীনতা যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্টকে সার্থক করে, তেমনি তার 'শৃংখলা' 
শিক্ষার পদ্ধতিকে সার্থক করে তোলে । শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষায় মনোযোগী হয়, 
বিছ্য।লয়ের শিক্ষাদান কার্যাবলী যাতে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়, শিক্ষার্থীর 
নৈতিক ও মানপিক আচরণ যাতে কল্যাণকর হয়__এজন্য বিদ্যালয়ের নিজন্ব 
কতকগুলি নিয়ম, রীতিনীতি বা শংখল। থাকে এবং শিক্ষার্থীকে সর্বদা তা 
পালন করতে হয়। এক কথায় শৃংখলা! বলতে বোঝায় এমন কতকগুলি 
পরিবেশ স্যত্টি করা, যাতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ এবং বিগ্ভালয়ের নু 
পরিচালন সম্ভব ও সার্থক হয়। 


এক্ষণে শৃংখলা? শব্দের ব্যাখ্যা অনুধাবন করলে একথা অতি পরিষ্কার 
হয়ে যায় ঘে, এ শৃংখলা শিশুর উপর আরোপিত হয়। শিক্ষার্থী পাঠে 
মনোযোগী হবে, শিক্ষকের প্রতি আহন্গত্য প্রকাশ করবে, বিদ্যালয়ের নিয়ম- 
কানুন, রীতিনীতি, বিধি-নিষেধ মেনে চলবে । তার আচরণে এসবের কোন 
ব্যতিক্রম ঘটলে সে শান্তি পাবে, ব্যতিক্রম না ঘটলে পাবে পুরস্কার । এ 
শৃংখলা' পালনের পেছনে শিশু বা শিক্ষার্থীর অন্তরের কোন তাগিদ থাক ব1 
না! থাক, আমর শিক্ষার্থীর আচরণে এগুলি আশা! করি এবং তার 
নিয়মানগগত্যের জন্য সব সময় প্রশংসা করি। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে আমরা 
বুঝতে পারব, 'এ ধরনের শৃংখল! শিশু-মনের উপর আরোপিত করার ফলে 
শিশুর স্বাধীনতাকে উহ সীমায়িত করে। উহ] বহির্জাত শৃংখল। ( ৫568] 


5৪৪ শিক্ষা-তত্ব 


৫8130101106 )। পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক বা বিদ্যালয় এ শৃংখলা 
কত্রিমভাবে শিশুর উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। শিশুর স্বাধীনতার 
সংগে এই বহির্জাত শৃংখলার তাই বিরোধ বাধে। 


কিন্ত নব্য শিক্ষা তত্বে বহির্জাত বা আরোপিত শুংখলাকে প্রত্যাখ্যান করা 
হয়েছে। শিক্ষার্থী বিধি নিষেধ বা নিয়মকান্গনের প্রতি অন্থগত থাকবে, কিন্তু 
তা শাস্তির ভয়ে নয় বা পুরস্কারের লোভে নয়। শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রণোদিত 
ভাবে শৃখল। মেনে চলবে তার শিক্ষাকে সার্থক করার জন্য । শিক্ষার সংগে 
শিক্ষার্থীর যে অন্তরের যোগ থাকবে, সেই অন্তরের যোগ থাকবে শৃংখলার 
সংগেও। এ শংখলা কোন বাইরের নির্দেশ (01061 ) মেনে চল] নয়, এ 
হবে আত্মশাসন। কোন কর্মকে হসম্পন্ন করার জন্য বা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে 
সার্থক করার জন্য শিক্ষার্থী যখন আপন অস্থরের তাগিদে পরিস্থিতি অনুযায়ী 
প্রয়োজনীয় নিয়মকাঙগন মেনে ৮পবে তখনই সে শুংখল] হবে সত্যিকার 
শংখল।। এ শুংখলাকে বলা হয় অন্তর্জাত শৃংখলা (116611761 01901711106 )। 
পুরঞ্কারের প্রলোভনে অথবা ভযা$র চিন্তে শিশু যে নিয়মকে অনুসরণ করে 
সে নিয়ম শৃংখলা নয়, শংখল মান্র। এই অন্তর্জাত শৃংখল!কে আধুনিক 
শিক্ষাতত্বে অনেক সময় মুক্ত-শৃংখলা ( £:5৪. 01501011706 ) বলা হয়। 


৪1 ন্াক্রীননভ্ডা ও স্পৃহখখভলা ( 70620010 8170 1019017911)6 1 


এই অন্তর্জাত শৃংখলার সংগে শিশু-ম্বাধীনতার কোন বিরোধ নেই । বরং 
একটি আর একটির পরিপূরক । অন্তর্জাত শৃংখলা আত্মনিয়ন্ত্রণেরই নামাস্তর আর 
আত্মনিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা স্ষেচ্ছাচারিতা, অসংযত এবং উদ্দাম আচরণ মাজ্র। 
সুতরাং স্বাধীনতা আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল। আবার শিশু-মনের 
স্বাধীনতাকে অস্বীকার করলে কৃজিমভাবে তার চরিত্রকে শুধু নিয়ন্রণ করাই 
হবে এবং তার ব্যক্তিত্কে কোন মর্যাদা দেওয়া হবে না। অতএব শিশুর 
স্বাধীনতার উপরই তার শৃংখলা নির্ভরশীল। জেলখানায় কয়েদী যে নিয়ম 
মেনে চলে এ নিয়ম বা শৃংখলা আরোপিত, তার সংগে ভার স্বাধীনতার কোন 
সম্পর্ক নেই। আবার শিক্ষার্থী অসংঘতভাবে যখন অশ্তুত আচরণ করে তখন 
তার আচরণে যে স্বাধীনতা প্রকাশ পায় উহ? শ্বেচ্ছাচার। শিশুর খেলার 
মধ্যে ম্বাধীনত। ও শৃখলার ধুগপৎ উপস্থিত দেখি । শিশু যখন খেলে তখন 
সে ম্বতঃক্ুর্তভাবে খেলার মধ্যে কতকগুলি নিয়ম অস্তরের তাগিদে আনন্দের 


স্বাধীনতা ও শৃংখল। ১০৫ 


সংগে মেনে নেয়। আবার খেলার মধ্যে তার আচরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
বর্তমান। কোন বাধ্যবাধকতা বা বাইরের চাপ নেই। শিশু-শিক্ষায় এজন্য 
খেলার গুরুত্ব অপীম। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় খেলাভিত্তিক শিক্ষাদানের 
প্রয়োজন তাই সর্বত্র স্বীকৃত হচ্ছে। 


৫ | স্থহত্থকন] ৩৩ নির্দেস্ণ (10150101106 8104 01061) 


বাস্তব জীবনে আমরা স্ুট্ভাবে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শৃংখলা এবং 
নির্দেশ মেনে চলি। কিস্তু উভয়ের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য বর্তমান । 
নির্দেশের মধ্যে কোন বাইরের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা ব্যক্তির উপর 
আরোপিত হয়। তাই নির্দেশ এক ধরনের বৃহির্জাত শৃংখলা । ইচ্ছাকৃতভাবে, 
এবং ম্বতঃস্ফূর্তভাবে যে নিয়মকান্গন আমবা মেনে চলি তাই শৃংখলা । নির্দেশের 
মধ্যে একট খবরদারী ভাব থাকে, শৃংখলায় থাকে অন্তরের তাগিদ। শিল্পী 
যখন ছবি আকেন, কবি ষখন কবিতা লেখেন তখন তার মধ্যে মনের 
স্বাধীনতা বর্তমান, কিন্তু শিল্পের খাতিরে রঙ-তুলির, বা ছন্দের যে নিয়ম 
তিনি মেনে চলেন তা হুল শৃংখলা । ব্যক্তির সংগে তার কর্মের শৃংখলার সম্পর্ক 
আভ্যন্তরীণ ( 17)6009] )। 


পাসিনান শৃংখলা এবং নির্দেশের পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন: শৃংখলা 
নির্দেশের মত বাইরের জিনিস নয়। শৃংখল! এমনই একটি জিনিস যা আমাদের 
অন্তরের গভীরতম প্রদ্দেশকে স্পর্শ করে । আমাদের সকল আবেগ এবং ক্ষমতার 
আম্নস্তীকরণ হচ্ছে শৃংখল] । অনিয়ন্ত্রিত এবং এলোমেলো শক্তি ও আকাজ্ষাকে 
পরিচালনাধীনে আনা শৃখলার কাজ। এর ফলে য৷ অনির্দিষ্ট এবং উদ্দেশ্ঠহীন 
তা স্থনির্দিই এবং উদ্দেশ্বমুখী হয় । যেখানে শক্তির অপব্যয় এবং অকার্ধকারিতা 
ছিল সেখানে আসে মিতব্যক্িতা এবং দক্ষতা ॥ 


আমরা শিক্ষায় স্বাধীনতা ও শৃংখলার স্থান আলোচনা করেছি এবং 
স্বাধীনতা! ও শংখলার মধ্যে যে কোন ছন্ব নেই তাও উল্লেখ করেছি। 
আধুনিক শিক্ষাতত্বে অন্তর্জাত বা মুক্ত-শৃংখলার বহুল প্রচলন হয়েছে এবং শিশুর 
শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পরীক্ষাও এ নিয়ে হচ্ছে। আমর] নিম্নে এ সম্বন্ধে জারও 
কিছু ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করছি। 


১৬ শিক্ষ। তত্ব 


৬। অভ্$ঞজজাভ স্পর্শ হ্বা মুভ স্ুহকশা (]016108] 
01801091106 01: 7166 01901101116 ) 

এএনসাইক্লোপিডিয়া অব এডরকেশন" ভিসিপ্রিন বা শৃংখলা শব্দের ব্যাখা? 
করে বলেছে £ ব্যাপক অর্থে শৃংখলা” শব্দের মানে হল সমগ্র উপদেশ ও 
শিক্ষাসমটি য| শিক্ষার্থীকে পালন করতে হয়। কাজেই ব্যাপক অর্থে শ্া'খলা, 
শিক্ষা ( ট্রেনিং এবং এডুকেশান ) শব্দের সমার্থক । সংকীর্ণ অর্থে শৃংখলা 
শাসনের মর্যাদা রক্ষান সংগে জডিত। নির্দিষ্ট আইনকানুন, শাস্তি 9 পুবস্কার 
সমন্বিত বিদ্যালয়ের পরিচালন] পদ্ধতি, স্বশংখল শিক্ষারই একটি অংগ, কাজেই 
উহা! বুদ্ধির বিকাশ ও পরিমার্জনার উদ্দেশ্যসাধক । আবার একথা পরিষ্কা 
যে নির্দেশ, শাপন ইত্যাদি শিশুর ইচ্ছার মধ্যেই কাজ করে। শ্রখপার সংগে 
শিক্ষার্থীর ইচ্ছা! এবং চরিক্র গঠনের বিশেষ সম্বন্ধ বর্তমান । 

শংখলার এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় শঙ্খলার দুটি রূপ আছে--একটি 
বহিরংগ বা বহির্জাত, অন্যটি অন্তরংগ বা অন্তর্জীত। বহির্জাত শুংখলাঁকে 
আমরা শিশু-শিক্ষায় বাতিল করে দিয়েছি এ জন্য যে উহা শিশু-স্বাধীনতার 
প্ররিপন্থী। কিন্থ প্রশ্ন হচ্ছে, বহির্জাত শুখলার কি কোন মূল্য নেই ? সামাজিক 
আচরণে শিশুকে অত্যন্ত করানর জন্য আমরা কিছু শৃংখলা তার উপর 
আরোপ করি না? 

এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে বহিজাত শৃংখলার সম্বন্ধে দু'একটি কথা 
বল। প্রযোজন। বহিজাত শৃংখলা য! গতান্থগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত 
ছিল তা ছিলর্হস্তে শাসন । ্রীষ্টধর্সের বিশ্বাস পাপ থেকে আমাদের জন্ম, 
অতএব শিশুকে কডা শাসনে রাখতে হবে, নীতিশিক্ষা দিতে হবে পাপমুক্ত 
করার জন্য । আমাদের দেশে বলা হত য্ডরিপু মান্গষের শত্রু, অতএব 
শিশ্তকে শাসন কর, শৃংখপায় রাখ রিপুমুক্ত করার জন্ত। এ ধরনের ষে 
শৃংখলা তা আরোপিত শাদন এবং শিশুমনের উত্পীভন মাত্র। আমরা এক 
যুক্তিযুক্ত মনে করি না। 

সামাঙ্গিক আচরণে শিশুকে অভ্যন্ত করার জন্য, সামাজিক মংগলে 
তার সকল কর্ম প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করার জন্, তার নিজের চবিত্র ও বাক্কিত্তের 
হুষ্ঠবিকাশ সাধনে তাকে সহায়তা করার জন্য, পিতামাতা বা অভিভাবক, 
শিক্ষক, বি্বালয় এবং অন্যান্ত সামাজক প্রতিষ্ঠান শিশু-মনের অগোচরে 
কতকগুলি বিধিণিষেধ শিগুর উপরে আরোপ করেন। শিশুর মন যখন 
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অপরিণত, তার বুদ্ধি যখন পবিণামদর্শী নয তখন তাকে স্থপথে পরিচালনার 
জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলতে বাধা করা হয, কিন্তু তা বলে তথাকথিত 
বহির্জাত শৃংখলার মত ইহা বচহস্তে দমন পযঃ এ শাসনের উদ্দেশ 
সংশোধনমুখী। শিশুব মংগল এব সামাজিক মংগশেখ সপগ এ বিধিশিয়ম 
জডিত। ইহ তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক । অন্ত কোন ব্যজি বা 
প্রতিষ্ঠানের অভিষ্রসিদ্ধির জন্য এ শৃ্খলা আবোপিত হম না। গতাগ্রগতিক 
শিক্ষায় তথাকথিত বহিজাত শংখলা বযসদেণ, শিক্ষকদের এবং ধর্মের খেয়ালী 
বিধানকে চরিতাথ করার জন্য আরোপিত হুত। 

কিন্তু শিশু যখন গ্াাষ-অগ্।য় বিচারে কিছুটা সক্ষম হবে, আচরণেব পরিণাম 
সম্বন্ধে ভাবতে শিখবে তখন সে যেশসন নিষেধ মেনে চপবে তার পেছনে শাস্তির 
ভয় থাকবে না, থাকবে শুধু তার শুভবু্ি এবং আম্মশামনের ক্ষমতা। কান্ট 
(72176) এ ধরনের শংধলাকে বলেছেন, হচ্ছার স্বাযক্রশাপন (& 96010]75 0 
096 11] ), উহা আম্ম-শুখল। (9511 0750101100 )। 

এই মুক্ত শৃখল] কিভাবে আনতে হবে? ই। অত্যান্ত কঠিন বাপার। 
শাসন ও শাস্তি বিধান দ্বাপা আত"ক হট্টি কাপ এ শু'খলা মানয়ন সম্ভব ৭য় 
এবং সংগত ও নয়। সংশোধনকাপী শাক্ত বা শাসন এতে থাকতে পারে, কিন্ক 
তার মৃপ উদ্দেশ্য শৃখলাকে শিশুর আচরণে স্বতংস্কঠভাব বিকশিত করা। 
স্থতরাং এব্যাপারে পিতামাতা, অভিভাবক এবং বিশেষ ভাবে শিক্ষাকের ভামকা 
প্রধান। এদের ব্যক্তিহের প্রভাবে শিশুব আচপণ অনেকটাই প্রভাবিত হয়। 
গভীর দরদ ও ভালবাসা দিষে শিশুর মনে শৃখলাবোধ উদ্রেক করতে হয়। 
পেস্টাপৎশী বলেন £ শ্বংখল। ভালবাসার উপর এবং 'হালবাসাব দ্বার] নিয়ন্ত্রিত 
হবে। বার্টাণ্ড রাসেল (139/6/218 13%55611 ) বলেন £ সত্তাকার শৃ'খলা 
বলতে বাইরের কোন বাধ্যবাধকত। বোঝায় না, উহ] মনের একটি 
অভ্যাস ঘা শিশুকে স্বত:ক্ফুর্তভাবে মার্থক পণ্রণাতপ দিকে এগিষে দেয়। 
মণ্টেসরী এ প্রসঙ্গে বলেন £ সতাকার শুংখলাপ লক্ষ্য শিশুদের শ্রেণীকক্ষ 
আলপিনে আবদ্ধ প্রজাপতির মত শক্ষিহীন করে তোপা নয়। এধরনের 
শক্তিহীন শিশুর] প্রকৃতপক্ষে শৃংখলাবদ্ধ নয, ধ্বংসপ্রাপ্ত । 

মুক্ত স্বাধীনতা সম্বন্ধে জন ডিউই যেব্যাখ্যা দিষেছেন তা ব্যক্তিগত 
শৃখল1] নয়। তিনি বলেন, সমাজধর্মী পরিবেশে প্রত্যেক ব্াক্তিই পরস্পরের 
সংগে এক্যনুত্রে আবদ্ধ। তাদের কর্তব্যপালনের উপর সমাজের সংহতি নির্ভর 
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করে। কর্তব্পালন করতে গিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে 
সচেতন হয়ে ওঠে এবং গভীর আনন্দ সহকারে তা পালন করে। তখন সে 
তার সকল ইচ্ছা আবেগকে সমাজের মংগল ও সংহতির জন্ত নিয়োজিত করে। 
এই সমাজধর্মী পরিবেশ থেকে শৃংখলার্‌ স্থষ্টি এবং তা ম্বতংশ্ফুর্তভাবেই জেগে 
ওঠে, বাইরের কোন চাপ এতে অর্থহীন । একেই ডিউই বলেছেন, সামজিক 
নিয়ন্ত্রণ (9০9০181 0:07৮01)। তাঁর মতে অসামাজিক পরিবেশই বিশুংখল 
আচরণের জন্য দায়ী এবং সে পরিবেশে শৃংখলাবিধ'নের জন্য বাহক চাপ 
গ্রয়োজন। স্ৃতরাং সামাজিক পরিবেশই শৃংখলা বজায় রাখে। 


প্রশ্নাবলী 
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শিক্ষাদান পদ্ধতি 
(7০01)0905 ০1 01590171105 ) 


শিক্ষাতত্বে শিক্ষার উদ্দেশ্ট নির্ণয়ের মত শিক্ষাদান পদ্ধতির আলোচনাও 
এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । সার্থক শিক্ষার সংগে সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রশ্নও 
জডিত। গতানুগতিক শিক্ষাবাবস্থায় শিক্ষাদান পঞ্ছতি নিষে বিশেষ কোন 
সমশা। হট হয়নি । সেশিক্ষাব্যবস্থায় একম।জ্র বক্ততাঁদান পদ্ধতি (1,০০0 
1 0০0১৩৭) গ্রহণ করা হত। শিক্ষা ছিল পুস্তককেন্দ্রিক, শিক্ষক 
জ্ঞানদাতা আর শিক্ষার্থী গ্রহীতা । নিক্ষিয়ভাবে শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণই ছিল 
শিক্ষার্থীর মৃখ্য উদ্দেশ্য । পাঠ্যস্থসী থাকত পূর্বনির্ধারিত, নির্দিষ্ট এবং 
হ্ৃনিবাচিত। তাতে শিক্ষক ব। অভিভাবকদের অভিরুণ্িই প্রতিফপিত হত। 
শিক্ষার্থীর চাহিদার কোন মূল্য সেখানে স্বীকৃত হত না। সহপাঠাস্চীর 
বিষয়াবলীঞে অপাঙ্ক্তেয় করে রাখা হত। ব্যক্িবৈষম্যের নীতি মস্ত 
হত না। শ্রেণীকক্ষে শিশু-জনতার সামনে বন্তত। দিয়েই শিক্ষক শিক্ষাদান 
সমাপু কবতেন। 


কিন্ক নবাশিক্ষাতত্বে শিক্ষার উদ্দেশ্না ও পদ্ধতি নিয়ে প্রচুর গবেষণ] হচ্ছে । 
অর এসব গবেষণার ফলাফঞ্জ। নিয়ে পরীক্ষা-নিপীক্ষ। 9 চলছে দেশে দেশে। 
মাজ আমরা বিশ্বাস করি, নির্দিষ্ট পাথাস্থচীর অস্কধাবন এবং শিক্ষকের 
বত] শ্রবণই শিক্ষা নয় । শিক্ষা গতিশীল, চিরচঞ্চল তার প্রবাহ, উহ] মান্ধষের 
জীবনের সংগে সমব্যাপক । 


সুতরাং পাঠ্াতালিকায় নির্ধারিত পুস্তকের উপর বক্তৃতা দিলেই শিক্ষাদান 
সম্ভব হয় না। শিশু-শিক্ষায় বক্তৃতাদান পদ্ধতি একঘেয়ে এবং ইহা! শিক্ষার্থীর 
কর্ণেঞ্জিয়কে উত্পীড়ন করে। বক্তৃতাান পদ্ধতি মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষাস্তরে প্রয়োজনীয় হতে পারে, কিন্তু শিশ্ু-শিক্ষায় এর আবেদন বিশেষ 
ফলপগ্রদ নয়। 

শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণার অন্ত নেই । এই গবেষণালব্ধ কয়েকটি 
পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা নিয়ে আলোচনা করছি। 


১১৩ শিক্ষা-তত্ 


৯। ভর্কম্পীম্রসম্মন্ড এব সন্নভ্তক্ত্রসম্যভ শাহি 
(1,098£109] ৪170 [95 01)0105108] 1%1০1100) £ 


কোন বিষষনত্ব সঙ্বন্ধে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেবার সময় আমর] কয়েকটি 
মূলনীতি "মন্তযাষী "্মগ্রপব হতে পাবি। এ মূলনীতি তর্কশান্ত্রসন্মত হতে পারে, 
বা! মনস্তত্বসম্মত হতে পারে। 


শিক্ষাদানের সময আামরা শিক্ষার বন্কে ধদি তর্কশান্ত্রের নিয়ম অক্লযায়ী 
নিন্যান্ত করি এব* বিষমবস্তর শ্রেণীবিভাগ করি তবে সে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে 
তর্কশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি (1.05167] 70০0700) ধলা হয । 


পুল্তকের অেণী বিভাগ করে আামবা শিক্ষার্দীন করতে পারি, যেমন- 
কাবা, নাটক, উপগ্ভাস, পবদ্ধ উতাদি। বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করে পডান 
মেতে পাবে, যেমন- পাকৃতিকনিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, আধাত্মিক বিজ্ঞান 
(ধর্ম-দর্শন নীতিশাস্জ ) ইত্যাদি । এইভাবে পাঠ্যবস্থকে তর্কশাস্ত্রসম্মত ভাবে 
আমরা সাজিমে শিষে শিক্ষা থর্ঁর সামনে ভুলে ধরি। 


আবার শিক্ষার্দীনেৰ সময বিষমপস্তকে আমরা তর্কশান্ত্রসম্মতভাবে 
শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করতে পাবি । যেমন, একটি বিষয়বস্তকে 
এলোমেলো ভাতে ব্যাখ্যা না করে সে বস্তর মংশগুলি সম্বন্ধে পথক পৃথক ভাবে 
শিক্ষা দেগ্যা যেত পারে। এ পদ্ধতি নাম বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি 
( ঠোমযত01021 ১1৩00০৭)1 উদাতপণ শ্বজপ, একটি ফুলের বিভিন্ন অংশকে 
পৃথক পৃথক ভাবে ব্যাখা করণে সমগ্র ফুল সন্বদ্ধে জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে। 
অন্যদিকে, বিষষবন্তদক সমগ্ভ'পে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করে তার 
সামগ্রিক ধাখ্যা গেওস! যেতে পাবে । এ পদ্ধতির নাম সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতি 
€(991)0)00০ 2160001)1 টিপাহবণ ন্বরূপ, একটি ফুলের বিভিন্ন অংশের 
ব্যাখ্যা আলাদা ভাবে ন! দিযে, সমগ্র ফুল সম্বন্ধে অর্থ।ৎ ফুলের বিভিন্ন অংশের 
একটি সামগ্রক বাখা। দেওয়া যায। সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতিকে "সমগ্র থেকে 
অংশ'তে ( ৬৬১০1 7৩ 091০ ) যাবার পদ্ধতি বলেও বর্ণনা করা ঘেতে 
পারে। শিক্ষণীয় বভ্বব সমগ্র বপটি প্রথম শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করতে 
হয়, তারপব তার অংশগ্ুপর ব্যাখ্যা করলে শিক্ষার্থীরা সহজেই বিষয়টি 
অভ্ধারণ করতে পারে। মেন, রবীন্দ্রনাথের “অহলার প্রাত কবিতা 
পড়ানর লময় সমগ্র কবিতার বিষয়বন্ত প্রথমতঃ ছাত্রদের সামনে ধরলে সেটি 


শিক্ষাদান পদ্ধতি ১১১ 


সন্ধন্ধে তাদের মনে একটি সামগ্রিক রূপ বা ধারণা জন্মাবে। তারপর 
'অংশগুলির ব্যাখ্য। তাদের কাছে স্পষ্টতর হবে। 

গতাহছগতিক শিক্ষাবাবস্থায় শুধু বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিকে গ্রহণ করা হত। 
এতে অংশগুলির ব্যাখ্যাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক 
শিক্ষাবিদ ও মনস্তা্বিকরা বিশ্বাস করেন, অংশের জ্ঞান থেকে সমগ্রের জান 
হুয় নাঁ। গেস্টাপ্ট (08521) মনজাত্বিকর! দেখিয়েছেন, শিক্ষাব পদ্ধতি হবে 
সমগ্র থেকে অংশের ব্যাখ্যা করা । শিক্ষার্থীকে প্রথমে সমগ্র পরিস্থিতি 
( 1১016 51008010) ) সঙ্গে জ্ঞান দিতে হবে। এ সন্বদ্ধে আমাদের 
বন্ষব্য হল, যেখানে শিক্ষণীয় বিষয়বন্ত সপক্ষিপ এবং সরল সেখানে এ 
পদ্ধতি সার্থক । কিছ পরিস্থিতি জটিল ও ব্যাপক হলে সমগ্র বিষয় সম্বন্ধে 
জ্ঞান দেওয়! স্জব নাও হতে পারে। 

তর্কশাস্ত্রসম্মত জ্ঞান সাধিক (001০152]) এবং অনিবার্ধ (27৩5০655210 ) 
কিন্তু সাবিক এবং অনিবার্ধ জান সব সময়েই অমূর্ত (7017508০0; যেমন “সকল 
মান্য মরণশীল'--এ জ্ঞানটির কোন বাস্তব কপ নেই, বাস্তবে আমরা দেখি, 
শিশেষ (17281000151) মানুষ মরণশীল। শিশুর পক্ষে শিক্ষার অকুতেই 
অমুত ধাবণ সন্থন্ধে জ্ঞানলাত সহজ ন্য়। তাই প্রথমে বিশেষ মূর্ত (001207266) 
ঘটন] বা সত্য সম্বন্ধে তাকে শিক্ষা দিতে হয় এবং তারপর তাকে সাধিক সতা 
সন্ধন্ধে জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে । অর্থাৎ শিশেষ জ্ঞান থেকে সাধারণ জানে 
শিশ্তর মনকে পৌছাতে হয়। প্রথমেই অমৃত ধারণা দিয়ে শিশুর এনকে 
ভারাক্রান্ত করে দিলে শিশু-মনন্তত্ের সংগে শিক্ষার বিরোধ বাধবে। 

উদাহরণ স্ববপ, “যেকোন ত্রিভুজের তুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু থেকে 
বৃহত্তর'--এই সাধারণ সত্যটি প্রথমেই শিশুর সামনে উপস্থাপিত ন। করে আমরা 
বিভিন্ন ধরনের ত্রিভুজ অৎকন করে দেখাতে পারি যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেকোন 
দ্ুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু থেকে বৃহত্তর । তারপর সাধারণ সত্যটি 
উপস্থাপিত করলে শিশু সহজেই এই অমূর্ত ধারণা বুঝতে পারবে । এখন আবার 
সাধারণ সতাকে বোঝাঁবার জন্য বিশেষ একটি জ্রিভুজ নিযে প্রমাণ করা চলে। 
এভাবে প্রথমে বিশেষ সত্য েকে সাধারণ সত্যে পৌছতে হয় এবং পরে 
সাধারণ সত্যকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়। তর্কশান্ত্রে বিশেষ সত্য 
থেকে সাধারণ সত্যে পৌছানকে বলে আরোহ ([0.0560101 ) এবং সাধারণ 
সত্য থেকে বিশেষ মতো পৌছানকে বলে অবরোহ (058000 )। 


১১২ শিক্ষা-তত্ব 


এবার আমরা: মনস্তত্বসম্মত পদ্ধতি আলোচনা করব । প্রথমতঃ, শিক্ষার 
বিষয়নস্তর পরিধি এত ব্যাপক এবং জটিল যে সর সময় তর্কশান্্রসম্মত মূলনীতি 
অন্গসারে বিষয়বস্থর শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, সব সময় তর্কশাস্ত্র- 
সম্মত ভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিষয়বস্তর অনুধাবন 
করা সহজ নাও হতে পারে । কেনন! শিক্ষার্থীর চিন্তার একটি শ্বাভাবিক গতি 
আছে। শিশুর মনকে বিচার করে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে আমরা এমন অনেক 
পরিবেশ স্যটি করি যার কোন তর্কশাস্সম্মত মূল্য হয়ত নেই। তৃতীয়তঃ, 
শিক্ষার বিষয়বস্তকে আমর] সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদিতে ভাগ করি। 
এসব শ্রেণীবিভাগ তর্ক শাস্্রসম্মত হতে পারে, কিন্তু মনস্তত্সম্মত নয় । কেননা, 
আমাদের মন এ সমস্ত বিষয়কে আলাদা আলাদ। ভাবে গ্রহণ করে না বা 
মানসিক স্তিরে এ ধরনের কোন শ্রেণীবিভাগ নেই। 

গতাছগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় মনস্তাত্বিক পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়নি। শিশু-মনস্ততব্ব দেখিয়েছে, যে শিক্ষাদান পদ্ধতি শিশুর 
মনের স্বাভাবিক গতিকে অন্থুসরণ করে না সেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্ট ব্যর্থ 
হতে বাধ্য। 

উদাহরণ স্বরূপ, শিশুকে যদি প্রথম কতকগুলি অমূর্ত ধারণা বা নীতির 
মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়। হয় তবে শিশুর মনকে ভারাক্রাস্ত করা হবে। কেনন। 
অপরিণত শিশু-মন অমূর্ত ধারণাকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না। দেশপ্রেম, 
ভগবতভক্কি, অধ্যবসায়, আন্গত্য ইত্যাদি অমুর্ত ধারণাকে শিক্ষার্থীর সামনে 
উপস্থাপিত করলে শিক্ষাদান বার্থ হবে। সেখানে যদি কয়েকটি মূর্ত ধারণা 
অর্থাৎ এ সব বিষয়বস্বর উদাহরণ আমরা বাখা। করি তবে শিক্ষার্থীর সহজেই 
বোধগমা হবে। মনস্তত্ব এজন্ত মূর্ত থেকে অমূর্ত (0070০:50 60 50500) 
বিষয়ে যাবার পদ্ধতিই গ্রহণ করে। | 

শিশু-মনস্তত্ব দেখিয়েছে, শিশুকে শিক্ষার শুরুতে নতুন নতুন তথাভারে 
ভারাক্রান্ত করা উচিত নয়। একথা সতা যে শিক্ষ! পুরাতন অভিজ্ঞত। আহরণ 
মাত্র নয়, শিক্ষার মধ্যে রয়েছে নতুন তথা, নতুন কৌশল, নতুন পরিস্থিতি । 
স্থৃতরাং শিক্ষা শিশুর কাছে অনেকাংশে নতুন বা অজ্ঞাত হবেই। কিন্ত এজন্ 
শুরুতেই নতুন তথ্য শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। শিশুর অজিত অভিজ্ঞতা বা 
জ্ঞাত বন্বর সংগে সামঞ্জশ্বা রেখে তাকে নতুন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হুয়। 
শিক্ষার্থীর পক্ষে তখন অজ্ঞাত বস্তকে গ্রহণ কর! সহজ হবে। শিক্ষকও তখন 
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ধাপে ধাপে শিশুমনকে জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয়ে সহজে পরিচালনা 
করতে পারেন । এভাবে শিক্ষাথীকে সহজ বিষষ থেকে জটিল বিষষে শিক্ষা 
দান করা যায। প্রথমে যদি আমর! জটিপ বা ছুকধহ প্রসংগ শিষে আলোচন। 
শুরু করি তবে শিশু-মন তা গ্রহণ করতে পারবে না। 


গতাচগতিক শিক্ষাব্যস্থায় এ ধরণের মনন্ত।ত্বক ৮ষিও*গীব প্রচর অভাব 
ছিল। ফলে শিশু মনেব বিবেচণা তাতে ছিল না। শিক্ষাদানের সমধ জাত 
বিষধ থেকে অচ্ছাত বিষয় ( (7012 (0 [00007 ) যাওয়া! এবং সহজ 
বিষষ থেকে জটিল বিষয়ে (91016 00 0010016») যাওয়াই প্র 
মনস্তব্বসম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি । 


হ॥ শভ্রিসভাপন্ীত্ি শু ব্র্যক্তিসুহী ম্শিল্ষা (40৮৬5 
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বর্তমান শিক্ষ প্যবস্থায শিক্ষার্থী নিক্ষিষ গ্রহীতা মান্সর নয, তাকেও সফষিয 
ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয। শিক্ষক শিপ্চকে বঞতার মাধাম শিক্ষাদান 
না করে সকল প্রকার কম্নমূলক পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেন । শিক্ষা »'গে 
যদি বাস্তব জীবনের যোগাযোগ বজায় বাখততে হয ভবে শিক্ষার্শীকে সর্্য়িভাবে 
অভিজ্ঞতা আহরণ করতে হনে । খেলাভিত্তিক শিক্ষা! এই সণঘতাকেই গুকুত্ 
দেয়। আধুনিক শিশু কেপদিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীব সকল কর্মমূলক প্রচেষ্টাকে 
মর্ধাদ1 দেওয়া হয়েছে । তাছাড়া, গতানুগতিক শিক্ষ।ব্যবস্থায বাক্রিবৈষম্যের 
নীতি অনুন্থত হত না। ফলে শিশু-জনতার সামনে এক শিদদিষ্ট পাঠ্যস্থচী 
উপস্থাপিত করে শিক্ষক শিক্ষাদান কার্য সমাপূ করতেন। কিগ্ুমণন্মান্তিক 
গবেষণার ফলে আমর! জানতে পেরেছি ঘে, বিভিন্ন শিশুব মধ্যে সামথ্য ও 
গ্রহণ ক্ষমতার পার্থক্য বর্তমান । স্তরাং সমগ্টিগত শিক্ষান্থচী শিক্ষা উদ্দেশ্াকে 
বার্থ করে দেবে। শিক্ষাৰ প্রকৃষ্ট নীতি হবে ব্যক্তির সামথ্য, গ্রহণ ক্ষমতা, 
চাহিদ। ও কচি অন্রযাষী শিক্ষা নিষন্থিত করা। 


সক্রিয়তাপন্বতির দ্বারা শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী, সক্ষম ও সক্রিয় 
করে তৃলতে হবে। কোন কোন শিক্ষাবিদ্‌ মন্তব্য করেন, শিক্ষক শুধুমাত্র 
পথনির্দেশক এবং সহায়ক। শিক্ষার্থী নিজেই শিক্ষা! গ্রহণ করে, তাকে শিক্ষক 
শিক্ষা! দিতে পারেন শা । এই পদ্ধতিকেই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি (£৪০০-720৯০৪- 
শিক্ষা-তব্--৮ 
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(০7) বলা হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যেই অনন্ত সম্ভাবনা লক্কায়িত রয়েছে। 
শিক্ষক সে সম্ভাবনার উদঘাটন করেন । 


এক্ষণে আমরা কযষেকটি আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচন! করব। 
এ পদ্ধতিগুলি শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, ব্যক্িবোধ এবং সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব 
প্রদান করে। 


২০। ক্কিহগাল্রগাতেন্ন পল্রিকক্সনা (81706581665 9556605) ২ 


জার্মান শিক্ষাবিদ ফয়েবেল তিন থেকে আট বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য 
একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে তার নাম দিষেছিলেন কিগ্ডারগার্টেন বা শিশু- 
উদ্যান। এই নাম্টি ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্বেধ সংগে জডিত হয়ে বিশ্বখ্যাতি 
অঞ্জন করেছে। 

ফ্য়েবেল বলেন £ বিদ্যালয় একটি উদ্যান, শিক্ষার্থী কোমল কচি চারাগাছ, 
শিক্ষক সতর্ক পরিচর্যাকারী। কোমল শিক্ষার্থীরা কিভাবে গড়ে উঠতে 
পারে তার পরিচর্যা করাই হল শিক্ষকের কর্তব্য-শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে 
শিক্ষক সহায়কমাত্র। 

কিগারগার্টেন পরিকল্পনা একটি দার্শনিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুর 
আত্মোপলন্ধি আসে তার অস্তনিহিত সত্তার ক্রমবিকাশের মাধ্যমে । আর 
এই ক্রমবিকাশ সম্ভব হয় সক্রিয়তার মাধ্যমে ! ফ্রয়েবেল তাকে বলেছেন 
“'আত্মসক্রিয়ত।' ( 3০1-9০0৮1ে )। এই স্রিয়ত। শিশু-মনের ধর্ম । শিশুকে 
সক্রিয় করে তুলতে বাহক কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই | স্বাভাবিকভাবে 
শিশুর জীবনে এ সক্রিয়তা দেখা দেবে । শিক্ষক শিক্ষা-দান কালে এমন একটি 
সুষ্ঠ পরিবেশ গড়বেন যেখাংন শিশুর স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত না হয়। ফ্রয়েবেল 
অবশ্ট পল্রিবেশের গ্রভাঁব সম্বন্ধে কোন গুরুত্ব দেননি । 

শিশুর আত্মমক্রিয়তা তার খেলাধুলা এবং অন্যান্ত স্বতঃপ্রণোদিত কাজের 
মধোই প্রকাশিত হয়। যেমন-নাচগান, আমোদগ্রমোদ, চলাফেরা, 
কথাবাতী, ছবি আক, গল্প বল? প্রভৃতি কাজের মধ্যে। 

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপঞ্থতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল 
ইন্জরিয়ান্ুভৃতির অন্থশীলন । নানা ধরনের কাজ ও বস্তভিত্তিক পাঠের (0৮1০ 
[.855০2) দ্বারা শিশুর হন্ড্িয়চর্জা হয় । পঞ্চ ইন্ড্রিয়ের চর্চা শিশু-শিক্ষার একটি 
গুরুত্বপূর্ণ মনম্তাত্বিক ভিত্তি। কাজের মধ্য দিয়ে শুধু যে ইন্জিয়ান্ুভৃতির 
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অনুশীলন হয তা নয়--ফ্রয়েবেল বলেন £ প্রতিটি শিশুর মধ্যে যে স্বজনশীলতা 
রয়েছে কাজের মধ্যে তার প্রকাশ ও পরিভৃপি ঘটে। 

শিক্ষাকে বাস্তব ধর্মী করে তোশ। ও ইন্দ্িয়ান্মশীলনের জন্ত ফ'ষেবেল কষেকটি 
নিপিষ্ট বস্তপ উদ্ভাখন করেন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিতে তা প্রযোগ করেন । 
এগুলিকে তিনি উপহার ( 210) এবং কাজ (0০0078000) বলে অন্ভিহিত 
করেছেন। যেমন, শিশুকে দুটি উপহার ছেওযা তল, একটি “বল অস্থটি “ঘন 
আরুতির বস্ত'। এই উপহাপগুলি শ্তপুমা্র খেলার সামগ্রী পয, এগুলি বিশেষ 
শষ ভাবের প্রতীক (9৮201) বূপে কাজ করে “বল” এখানে 
আধ্যান্সিক একতাব (7)7511)৬ [010) প্রতীক । ঘন আকরুতির বস্তুটি 'বলের, 
বিপরীত ভাব হি কর্গে। এই ছুহ বিপবীত ভাবেপ সমন্বম স্টি করার জন্য 
বেলনাকারের একটি ( 051111৩:) তৃতীয় বস্ত শিশুর সামনে উপস্থাপিত করা 
হয। কিন্তু উপহাপেব* মত “কাজ? অপরিধ্তনীঘ স্থির বসব ণষ। কাজগুলি হল 
পরিবর্তনশীল, গতিশীল বস্ত, খেখন _মাটি, বাপি, কা$বোড ইত্যাদি। এসব 
কাজ? এবং িপহাবের, দ্বাৰা শিশুর ৮জনশীলতা নুদ্ধি পাষ এব* প্রতিটি শিশ্ক 
সঁকিষশাঁবে শিক্ষাঘ অন গ্রহণ কবে। 

কিগারগা্টেন পবিকল্পনাষ শিক্ষাদদাণ পদ্ধতি শিশুকে সমাজধর্মী করে 
এলব।র উপর গুপ্ত দে এয়া হয। ভাবব|দীদর্শনে অনগ্াণিত ফযেবেল বিশ্বাম 
কখতেণ, প্রতিটি শিশু এক আধ্যাত্মিক অখণ্ড সত্বার অংশ বিশেষ। স্তরাং 
শি্শদান পদ্ধতির মাধামে শিষ্চদে 1 মধ্যে সহানুভূতি, গক্যভাব, সমাজ-চেতনা 
গ্রভৃতি জাগ্রত করতে হবে। সকল প্রকাদ একামূলক এবং সন্দিপিত কর্ম 
প্রচেষ্টা উপর কগাপগার্টেণ শিক্ষাদানপদ্ধতি গুরুতর দিষেছে। 
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ইটালীর শিক্ষাবিদ মারিধা মণ্টেপী ফ্রযেপেলের মত শিক্ষার দার্শনিক 
ব্যাখ্যা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেননি । তবে ফ্রযেবেপের মত তারও 
বিশ্বাস ছিপ, শিক্ষা হচ্ছে শিশুর অন্তশ্রিহিত সম্ভাবনার বিকাশ | এজন্য শিক্ষার 
প্রথম শর্ত হল পূর্ণ স্বাধীনতা । তার শিক্ষাতত্বের মূলনীতি হচ্ছে স্বাধীনতা 
প্রথম, স্বাধীনতা ছিতীয, স্বাধীনতা শেষ। তার শিক্ষাপরি কল্পনায় শিক্ষিকা 
হলেন পরিচালিকা (101:600555 )। তিনি সহান্থ ভৃতিশীপা, সদাহান্যময়ী | 
বৈজ্ঞানিক কৌতুহল এবং গভীর দরদী মন নিয়ে তিনি দেখবেন শিশু কেমন 


১১৬ শিক্ষা-তত 


করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তিত্বম্পন্ন হয়ে ওঠে, কেমন করে তার সহজাত 
সম্ভাবনাগ্তলি আপন প্রকাশপথ খুঁজে। শিক্ষিকার কাজ হবে শিশুর 
স্বাভাবিক আচরণে কোন বাধা সৃষ্টি না করা। তিনি হবেন নীরব দর্শক মাত্র । 

এ শিক্ষাপদ্ধতিতে সকল প্রকার শাসন, শাস্তি এবং পুরস্কারকে বাতিল করে 
দেওয়। হয়েছে । শিশুর শ্বত:ম্ফুর্ত শুংখলার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । শাসন 
শিশুর স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে, শাসন-কণ্টকিত শৃংখলা- আত্ম-অবমাননার 
নামাস্তর মাত্র। শান্তিদাঁনে শিক্ষার্থীর নৈতিক অবনতি ঘটে। পুরস্কারের 
দ্বার। শিশ্র-মমনে লোভ ও অহংকার জাগ্রত করা হয়। 

ফ্রয়েবেলের মত মন্টেসরীও শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপর 
গুরুত্ব দিয়েছেন । রুশো, পেস্টালৎমী, ফ্রয়েবেল প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণ শিশু- 
স্বাধীনতার সমর্থক। কিন্তু মন্টেনসরীর মত কেউই স্বাধীনতার বাস্তবধর্মী 
ব্যাখ্যা দিতে পারেননি । তিনি বলেন, সক্রিয়তা ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন । 
স্বাধীনতা বলতে সব্রিয়তাই বুঝায় । আর এ জক্রিয়তা শিশুমনের ধর্ম। 
এজন্য শিশুর শিক্ষা হবে স্বতঃপ্রণোদিত। সক্রিয়তা তাই স্বাধীনতার নামান্তর । 
মণ্টেসরীর এ ধরনের ব্যাখ্যাকে বলা হয় স্বয়ংশিক্ষা বা স্বয়ংক্রিয় শিক্ষাঁপদ্ধতি 
(406০-00০৪017)। শিশু নিজেই শিক্ষা গ্রহণ করে। সক্রিয়তাই 
শিশু-কেন্িক শিক্ষার মর্ষবাণী। 

মণ্টেসরী শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ইন্দরিয়ান্ুভৃতির অন্তুশীলন 
(77811017001 9017525 )। ফ্রয়েবেলও তার কিগ্ডারগার্টেন পরিকল্পনায় 
ইন্ডিয় চর্চার কথা বলেছেন লাঁন! কা,জব আযোজনের মাধামে। কিন্ত 
মণ্টেসরী ইন্দ্রিয়ান্ুতৃতির অনুশীলন ও উতৎকর্ষসাধনের জন্য বিজ্ঞানসম্মত 
ভাবে কতকগুলি যন্ত্রণাতিব উদ্ভাবন করেন। এগুলিকে বলা হয় শিক্ষামূলক 
সরঞ্জাম (101080010 £00818605 )। সকল উক্জ্িয়ের ছারা অভিজ্ঞতা 
অর্জন করানই শিক্ষার উদ্দেশ্য । পঠন ও লিখনের সংগে প্রত্যেক্ষ অভিজ্ঞতা 
লাভও হয় শিক্ষামূলক সরঞ্জামের মাধামে । 

এই শিক্ষামূলক সরঞ্জামগুলি আবার ছুই শ্রেণীর_ ইন্দ্রিয্নচর্চামূলক এবং 
ুদ্ধিচর্চামূলক | প্রথম শ্রেণীর সরঞ্ামগুলির দ্বারা শিশুর ইন্জিয়গুলিকে শিক্ষা 
দেওয়া হয়। অর্থাৎ সঠিক এবং নিখুঁত প্রত্যাক্ষণে ও ধারণা গঠনে সহয়ত! 
করা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর সরঞ্জাম লিখন, পঠন এবং বুদ্ধিমূলক কাজে শিশুকে 
শিক্ষা দেওয়ার জন্ত বাবহ্ৃত হয়। 


শিক্ষাদান পদ্ধতি ১১৭ 
৮1 সপ্টেসক্রী এন কিন্ডাব্রপগার্তভিন স্পক্ধভিল্র ভুজ্পন্া 
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এই ছুই পরিকল্পনার মধ্যে প্রচুর সাৃশ্ঠ বর্তমান। উভয় পদ্ধতিই বিশ্বাস 
করে যে, শিক্ষা শিশুর সহজাত সম্ভাবনার স্বাভাবিক বিকাশ । উভয় পদ্ধতিতেই 
শিশুর স্বাধীনতা এবং সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । উভগ্ন 
পদ্ধতিতেই স্বত:স্ফূর্ত শৃংখলা, স্থজনশীল কর্মপ্রচেষ্টা, ইন্দ্রিয়াহ্ছশীলন, মূর্তবস্তর 
মাধাষে শিক্ষাদান প্রভৃতির প্রয়োজনীয়ত। স্বীকৃতি পেয়েছে । 

কিন্তু এসব মূলনীতিতে মিল থাকা সব্বেও উভয় পদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি 
পার্থক্য ও বিদ্যমান । 

মন্টেসরী পদ্ধতিতে শিশুকে বাক্তিগতভাবে কাজে উৎসাহিত করা হয়। 
কিন্তু কিগ্তারগাটেন পরিকল্পনায় সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার উপর গুরুতর দেওয়! 
হয়। দ্বিতীয়তঃ, মণ্টেসরী পদ্ধতিতে শ্রেণী-শিক্ষাকে একক (00160) হিসেবে 
গ্রহণ করা হয়নি। খেলা, নাচগান, ছবি আকা প্রস্ততি কাজের এক একটিকে 
কেন্দ্র করে মন্টেলপী শিক্ষার পরিকল্পনা করেছেন। এ পরিকল্পনায় গতান্গ- 
গতিক প্রথার মত শ্রেণীবিভাগ স্থনির্দিষ্ট নয়। কিস্তু কিগারগার্টেন 
পরিকল্পনায় শ্রেণীবিভাগ গতাম্থগতিক প্রথার মত স্বনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়। 
তৃতীয়তঃ, উভয় পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়াচুশীলনকে শিক্ষার অপরিহার্য অংশব্দপে স্বীকুতি 
দেওয়া হয়েছে, কিন্ত ইন্দরিয়ান্তশীলনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে পার্থকা 
বিদ্ধমান। মণ্টেপনী পরিকল্পনায় শিক্ষামূলক সরঞ্জামের মাধ্যমে ইন্িয়াগ্শীলনের 
ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু কিগারগাটেন পরিকল্পনা! বিভিন্ন উপহার (0160) এবং 
কাজের (0০০81280192) মাধ্যমে ইন্জ্রিয়ান্ুশীলন করা হয়। চতুর্থতঃ, 
মণ্টেসরী পরিকল্পনায় শিশুর ইন্দ্রিয়া্ুশীলনের সংগে সংগে লিখন ও পঠনের 
উপর জোর দেওয়া হয়, কিন্ত কিগারগার্টেন পদ্ধতিতে লিখন ও পঠনের উপর 
তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পঞ্চমতঃ:, ফ্রয়েবেলের উপহার এবং মণ্টেসরীর 
শিক্ষামূলক মরঞ্রামের মধ্যে পার্থক্য বিদ্ধমান। ফ্রয়েবেলের উপহারগুলির 
মধ্যে বিশেষ বিশেষ ভাব বাঁ ধারণ! বর্তমান। এই উপহারগুলির একটি 
দার্শনিক ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু মণ্টেসরীর সরঞামণ্ডুলি কোন ধারণা বা 
দার্শনিক ভাবের প্রতীক (3574201) নয়। ফ্রয়েবেলের উপহার লিখন 
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ও পঠন বা পাঠ্যবস্ত শেখাঁনর জঙ্ত ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু মণ্টেসরীর সরঞাম 
পাঠ্যবস্ত শেখানর জন্যও ব্যবহৃত হয়। 


২৬। ভ্ডাণ্উন সভ্িককঞ্নন্না €(1081601) 191815 ) 


ডাল্টন পরিকল্পনার স্রষ্টা হলেন একজন আমেরিকান মহিলা শিক্ষাবিদ 
হেলেন পার্কহাস্ট (12216% 1227%1475 )।  ডান্টন শহরের এক বিদ্যালয়ে 
তার পরিকল্পনাকে তিনি প্রয়োগ করেন। এরপর থেকে এই পরিকল্পনা 
ডান্টন নামেই খ্যাত। 

ডান্টন পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, ইহ] পুরোপুরি ব্যক্তিগত বৈষম্য 
(17501510701 016651270০9) নীতির উপর প্রতিচিত। যখন একটি শ্রেণীকক্ষে 
সমবেত ছাত্রদের একজন শিক্ষক শিক্ষার্দান করেন তখন এ ধরনের শিক্ষা- 
পদ্ধতি ব্যক্তিগত বৈষম্য নীতি স্বীকার করে না। আধুনিক মনস্তত্ব দেখিয়েছে, 
গ্রহণ-ক্ষমতা, রুচি, চাহিদ1 প্রভৃতির দিক থেকে প্রতিটি ব্যক্তি স্বতন্ত্র। 
ফ্রয়েবেল এবং মন্টেসরী পরিকল্পনায় এই মূলনীতি স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু 
কিগ্ারগাটেন পরিকল্পনায় গতানুগতিক শ্রেণীবভাগকে মেনে নেবার ফলে 
ব্যক্তি বৈষমানী তি বাস্তব দূপ পায়নি । মন্টেসরী পরিকল্পনায় শ্রেণীবিভাগ 
স্থনিদি্ট না হলেও শিক্ষামূলক সরঞ্জামের কৃত্রিমতার জন্য ব্যক্তিবৈষম্যনীতি 
কিছুটা! ব্যাহত হয়েছে । কিন্ধু ডান্টন প্রিকল্পনায় শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণীগত 
শিক্ষক বা বন্তৃতাদান পদ্ধতির কোন স্থান নেই। সেখানে বিভিন্ন পাঠ্যবস্তর 
জন্ত নির্ধারত স্বতন্ত্র কক্ষ বর্তমান। গুলিকে বলা হয় গবেষণাগার 
([,0190180175 | আর শিক্ষার্থী হল গবেষক । শিক্ষকের কাজ হল 
গবেষণাগারের সরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবহারে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা। 
শিক্ষার্থী তার রুচি বা চাহিদা অঙ্ষযায়ী গবেষণাগার বা কক্ষ বেছে নেবে। 
পার্কহা্টঁ বলেন, যে বিষয়ে শিশুর গ্রহণ ক্ষমতা নেই সেই বিষয় সে 
স্বতংপ্রণোদিত ভাবে করতে চায় না। তার নিজস্ব গ্রহণ-ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য 
অঙ্গ্যায়ী সে বিষয়বস্ক বেছে নেবে এবং কাজ সম্পাদনের জন্য তার নিজস্ব - 
পরিকল্পনা স্থষ্টি করবে। একে পার্কহার্ট” বলেছেন দৃটিকোণের মনঝত্ব 
€ 17055010105 0৫6 ৪ 00106 0৫6 516 )। ৃ 

ব্যক্তি-বৈষমানীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে ডাণ্টন পরিকল্পনায় রয়েছে 
শিশুর অবাধ স্বাধীনতা । এখানে শিশুই শিক্ষার নিয়ন্ত্রক এবং পরিচালক। 
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তার অভিরুচি অনুযায়ী সে শুধু তার পাঠ্যবস্তই নির্বাচিত করে না, পদ্ধতির 
ব্যাপারেও তার স্বাধীনতা রয়েছে। সকল কর্ম সম্পাদানের দাষিস্ব শিক্ষার্থীর 
উপর স্যন্ত থাঁকায় শৃংখলা লঙ্ঘনের স্থযোগ ঘটে না। শিক্ষার্থী নিজের! শৃংখলা 
স্বতংস্ফৃর্ত ভাবে বজায় রাখে। 

ডাপ্টন পরিকল্পনায় বাৎসরিক পাঠাসুচীকে মাস অন্্যায়ী ভাগ করা 
থাকে। মাসিক কার্ষভীরকে আবার চারটি সপ্তাহ অচ্যায়ী চারটি পিরিয়ডে 
তাগ করা হয়। তারপর সাপ্তাহক কাজের তালিক! সংবলিত পিরিয়ডকে 
আবার টনিক কর্মতালিকায় ভাগ করা হয়। উহাকে ডাপ্টন পরিকল্পনায় 
একক (00910) বলা হয়। এই একক কাভার সম্পন্ন করার দায়ত 
শিক্ষার্থী নিজেই গ্রহণ করে। 

ডাণ্টন পরিকল্পনায় ব্যক্তিম্খী শিক্ষা! ও শিক্ষাদদীন পদ্ধতিকে গ্রহণ করা 
হলেও শিক্ষার সামাজিক দিককে অবহেল। করা হয়নি। এ পদ্ধতিতে 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্মেলনের (000918006 ) বাবস্থা করা হয়েছে। 
শিক্ষক ও ছাত্র সমবেত হয়ে বিভিন্ন আলোচনায় যোগ দেশ। সাহিত্য- 
সভা, বক্তৃতা, অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে শুধু শিক্ষামূলক আলোচনাই হয় না, 
সম্মিলিতভাবে কার্যাবলী (0:০0) £০01%1065 ) সম্পন্ন করার যোগ্যতাও 
শিক্ষার্থী গ্রহণ করে_-পরম্পরের মধ্যে সহান্থভূতি, এক্য-বোধ জেগে ওঠে। 
শিক্ষামূলক সম্মেলন এবং সমেত ভাবে কর্মপ্রচেষ্টীর দ্বারা সমাজ চেতনার 
বিকাশ সাধন করা হয়, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ সদ হয়। 

কিন্ত এ পরিকল্পনার প্রধান ক্রুটি হল এই যে, উহা প্রচুর বায়সাধ্য। খু 
ছোটি ছোট ছেলেমেরেদের ক্ষেত্রে উহ] প্রয়োগ করা যাঁ় না; কেনন! 
বিচারশক্তি ও দায়িত্ববোধ তাদের মধ্যে তখন থাকে না। তাছাড়া, অতিরিক্ত 
ভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর গ্ররুত্ব দেবার ফলে আত্মকেন্্রিকতাই বুদ্ধি 
পাবে। তার ফলে সামাজিক চাহিদার সংগে সামঞ্তগ্ত বিধান কঠিন 


হয়ে পড়বে। 


এ [| শ্রুতি স্পক্রুতি (79:915০৮ 11600 ) 

জন ডিউই তার শিক্ষাতত্বে যে শিক্ষাদীন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তাকে 
সমস্যা-পদ্ধতি (0:90161 ?1০0)০0 ) বলা হয়। শিক্ষক নির্ভর না হয়ে 
শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে কোন সমস্তার সমাধান করে শিক্ষা গ্রহণ করবে-__এই 


১২০ শিক্ষা-তর্থ 


ছিল ডিউই-র অভিপ্রায় । কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তকে এমন জটিলভাবে 
তিনি উপস্থাপিত করেন যে তার প্রবতিত পদ্ধতি জনপ্রিয়তা লাভে 
বঞ্চিত হয়। 

এই সমস্যা-পদ্গতির রূপান্তরিত ভাষণ হল প্রজেক্ট পদ্ধতি । প্রজেক্ট 
কথার সংক্ষিপ অর্থ হচ্ছে কর্ম-সম্পাদন, সমস্া-সমাধান । ভিউই-র শিত্য 
কিলপাট্রিক (££4720% ) এই পদ্ধতির প্রবর্তক । ডিউই-র ছুই মূলনীতি 
_সমশ্যা-সমাধান এবং সক্রিয়তাকে তিনি গ্রহণ করেছেন। 

কিলপ্যাট্রিক প্রজেক্ট শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন : প্রজেক্ট হল 
একটি সামাজিক পরিবেশে সর্বান্তঃকরণে সম্পার্দিত কোন উদ্দেশ্টমূলক কাজ । 
তিনি “কাজ”-কে "সমন্যা বলেই গণ্য করেছেন । কিলপ্যাট্রিক খর্ডাইক 
(7707752/16 ) প্রবতিত প্রচেষ্টা এবং ভ্রান্তি মতবাদের (7017] পাও] ০ 
718০015 ) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং উহার মূলম্থত্রগুলি তার 
প্রজেক্ট পদ্ধতিতে প্রয়োগ করেন। প্রচেষ্টা এবং ভ্রান্তি মতবাদের প্রধান সুজ 
হল তিনটি__কার্ধফল সম্বন্ধীয় নীতি (1.0 01 ৮6০০), অন্গশীলন সম্বন্ধীয় 
নীতি (72 0 ঢম৩া০156 ) এবং প্রস্ততি সম্বন্ধীয় নীতি (12৮ ০1 
[২690115955 )। বার বার চেষ্টা করে যখন কোঁন সমন্তায় আমরা ফল লাভ 
করি বা আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয় তখন আমরা তৃপ্তিও লাভ করি । দ্বিতীয় 
স্থত্র অন্থসারে, যে কার্য পুনঃ পুনঃ করা যায় তা সহজভাবে শিখতে পারা 
যায়। তৃতীয় স্তর অন্কসারে, কোন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রপ্ততি থাকা চাই । 
যে কাজের জন্য বাক্তি প্রস্তুত নগ্ন তাকে এ কাজে নিয়োজিত করলে, তার 
বিরক্তি আসে, আর শিক্ষণ সেখানে সার্থক হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 
যে কাজের পেছনে শিক্ষার্থীব কোন আগ্রহ নেই, যে কাজের জন্ত তার কোন 
প্রপ্তাত নেই, এ ধরনে কাজ তাকে করতে দেওয়া! উচিত নয়। শিক্ষায় 
শিশুর কর্মসম্পাদনের জন্য আগ্রহ ও চাহিদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই মনস্তাত্বিক 
সতোর উপর প্রজেক্ট পদ্ধতি প্রতিষিত। 

প্রজেক্ট পদ্ধতির আগ একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল উহার সমাজতাত্বিক 
দুষ্টিভংগী। ডিউই তার শিক্ষাদর্শনে শিক্ষার্থীর ব্যক্কিত্-বোধ এবং সমাজ- 
চেতনার মধ্যে একটি সাথক সমন্বয় আনবার চেষ্ট! করেছেন। সামাজিক 
পরিবেশই আমাদের লকল আচরণের ক্ষেত্র। কিলপ্যান্টরক ডিউই-র 
শিক্ষাদর্শনকেই তার প্রজেক্ট পদ্ধতিতে গ্রছণ করেছেন । সামাজিক পরিবেশেই 
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প্রজেক্ট পরিকল্পিত হবে। কোনরূপ কৃত্রিম বা অবাস্তব পরিবেশে প্রজেক্ট 
রচিত হলে শিক্ষা সমাজধর্মী হবে না, বান্তব জীবনের সংগে শিক্ষার কোন 
ংযোগ থাকবে না, শিক্ষা হবে জীবনমুখী | 

প্রজেক্ট পদ্ধতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, তার দার্শনিক দৃষ্টিভংগী। আধুনিক 
শিক্ষাদর্শনে আমর! বিশ্বাস করি, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনত] ও সক্রিমতাই 
হবে শিক্ষায় প্রধান বিবেচ্য । প্রজেক্ট পদ্ধতি শিক্ষার্থীর বাক্তিত্ব বিকাশের উপর 
গুরুত্ব প্রদান করে। শিক্ষার্থী কি এবং কতটুকু শিখবে নিজেই স্বাধীনভাবে 
তা নির্ধারণ করে। আর সমস্যার সমাধান সক্রিয়তাবেই তাকে করতে হয়। 


প্রজেক্ট পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায় (10167671600 56603 1) 6156 
[7০16০ 1২166১০ ) প্রতিটি প্রজেক্ট উদ্দেশ্টমূলক এবং সমন্তা-ধমী। 
যেখানে কোন সমস্তা নেইঃ সেখানে কোন প্রজেক্ট হয় না। এই সমন্তার 
পেছনে থাকবে একটি উদ্দেশ্য | সমস্তা সমাধানের সংগে সংগে সেই বিশেষ 
উদ্দেশ্তকে শিক্ষার্থী চরিতার্থ করবে । প্রতিটি প্রজেে সাধারণতঃ চাঁরটি পর্যায় 
অনুস্থত হয়। এই প্রতিটি স্তরের সংগে প্রতিটি স্তরের সম্পর্ক রয়েছে । 

(১) প্রথম পর্যায়কে বলা হয় উদ্দেশ্য-নির্ধারণ ( 08১০95125 )। শিক্ষার্থী 
যখন প্রজেক্ট গ্রহণ করে তখন কেন সে সমস্থ সমাধান করবে অর্থাৎ উহার 
উদ্দেশ্য কি তা নিধধারণ করবে। 

(২) দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা হয় পরিকল্পনা ( চ19075178 )। কোন্‌ 
পদ্ধতির সাহায্যে বা কি উপায়ে প্রজেক্ট বা সমশ্যার সমাধান করবে, এই স্তরে 
শিক্ষার্থী তা স্থির করে। 

(৩) তৃতীয় পর্যায়কে বলা হয় সম্পাদন (76০001706 )। অর্থাৎ এই 
স্তরে প্রজেক্টের পরিকল্পনীকে শিক্ষার্থী বাস্তব ক্ষেত্রে দপ দেয়, কার্ষে 
রূপান্তরিত করে । 

(৪) চতুর্থ পর্যায়কে বলা হয় বিচারকরণ (7008176 )। এই স্তরে 
শিক্ষার্থী তার, প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করে। প্রজেক্টের মূল 
উদ্দেস্থয সার্থক হয়েছে কিনা ইত্যাদি এ স্তরে বিবেচ্য । 


প্রজেক্ট পদ্ধতির সমালোচনা (011601509০0? [১০16০ 
150০৭ )$ প্রজেক্ট পদ্ধতি শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । 
তার কারণ এই পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাতত্বের এবং শিশু মনস্তত্বের মৌলিক 
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নিয়মগুলি গ্রহণ করেছে। আধুনিক শিক্ষাতত্বের মূল বক্তব্য হল, শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন কর! এবং সক্রিয়ভাবে যাতে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ 
করে তার ব্যবস্থা করা । তাছাড়া, আধুনিক শিক্ষাতত্ব বিশ্বাস করে, শিক্ষা 
শিশুর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় তা প্রধানতঃ সামাজিক ব্যাপার। প্রজেক্ট 
পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্-বোধ এবং সক্র্রিযতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়। 
হয়েছে । তাছাড়া, প্রতিটি প্রজেক্ট ম্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশে সম্পাদিত 
হয়। সম্মিলিতভাবে কাজের দ্বারা পরম্পরের মধ্যে সহান্গতৃতি জাগে ও 
সামাজিক চেতন! বাস্তবরূপ পায় । 

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান দেখিয়েছে, শিশুর শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে তার 
চাহিদা! ও আগ্রহেপ দ্বারা । অর্থাৎ শিক্ষায় শিশু-মনের স্বাধীনতা যদি অনুপস্থিত 
থাকে তবে মে শিক্ষার সংগে শিক্ষার্থীর চিরস্তন বিরোধ বাধবে। প্রজেক্ট 
পদ্ধতিতে এই মনস্তাত্বিক সত্যটি পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে 
শিক্ষার্থী নিজে কি কাজ করবে, কেন করবে, কি উপায় অবলম্বন করবে 
ইত্যাদি নির্ধারণ করা! হয়। 

শিক্ষা শুপু অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নয়। বাস্তব জীবনে অভিজ্ঞতা আমাদের 
সামনে যে-সব প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়, যে-সব সমস্যা স্থট্টি করে, সে-সব প্রশ্ন ও 
সমহ্যা। সমাধান করাই শিক্ষা । শিক্ষা তাই জীবনধর্মী। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে 
সামাজিক পরিবেশে সমস্যা সমাধানের কথাই বলা হয়েছে । তাই বাস্তব 
সামাজিক জীবনে সমন্তা সমাধানে প্রজের পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষাকে 
সমাজধমী, বাস্তবান্চগ, আগ্রহ-সঞ্চারী ও জীবনধর্মী করে তোলার আবেদন 
সম্ভবত অন্য কোন পদ্ধতিতে এমন সার্থকভাবে উপস্থাপিত কর] হয়নি। 

কিন্তু প্রজেক্ট পদ্ধতির এত সব গুণ থাকা সত্বেও তা ক্রটিহীন নয়। এ 
পদ্ধতিতে কয়েকটি গুরুতর অসম্পূর্ণতা বিছ্যমন। 

প্রথমতঃ, প্রজের পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী প্রজেক্টের উদ্বেগ্তকে গুরুত্ব না 
দিয়ে প্রজেক্টের উপায়কে বড় করে দেখবার প্রবণতা দেখায়। প্রতিটি 
প্রজেক্টের মূলে রয়েছে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্ত। কিন্তু শিক্ষার্থী প্রজেক্টের কাজটির 
উপরই আগ্রহ প্রকাশ করে বেশী। স্থতরাং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যটি চাপা 

ডেযায়। 

দ্বিতীয়তঃ, “প্রচেষ্টা € ভ্রাস্তি' শিক্ষণ প্রণীলীর সমালোচনা করেছেন 

গেস্টাপ্টবাদী (9556816) মনস্তাত্বিকর!। প্রজেক্ট পদ্ধতি প্রচেষ্টা ও ত্রাস্তি? 


শিক্ষাদান পদ্ধতি ১২৩ 


এই শিক্ষণনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গেস্টন্টাবাদীর1 বলেন £ বারবার 
চেষ্টা ও ভ্রান্তি পরিহারের মাধামে যে জ্ঞান আসে তা বিচ্ছিন্ন এবং আংশিক । 
শিক্ষণের মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীর পরিজ্ঞান (17551006) ) গেস্টাপ্টবাদীরা 
আরও বলেন, শিক্ষার্থী বিষয়বস্ত সম্বন্ধে আংশিক জ্ঞান লাভ করে না, সে সমগ্র 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। 

তৃতীয্বতঃ, প্রজেক্ট তৈরীর জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের প্রচুর পরিশ্রম, 
দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা এবং প্রতিভা । এ ধরনের শিক্ষক সহজলভ্য নয়। 
তাছাড়া, এ পদ্ধতির অনুসরণ করা ব্যয়সাধ্য। তদুপরি উচ্চশ্রেণীর পাগ্যক্রমের 
সকল বিষয়বস্তকে প্রজেক্টপদ্ধতির সাহাযষো শেখানও সম্ভব নয়। 


৮| ভউইইন্লেউল। পভিকঞ্লন্না (ভ/17006056 চ187)) $ 

উইনেটুক1 পরিকল্পনায় ভাপ্টন পরিকল্পনার মত এককবিভাজন (00701 
015151070.) এবং কার্ধভার-বণ্টন ( 29530170170) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। 
আলোচ্য পরিকল্পনায় শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর বাক্তিগত চাহিদা এবং আগ্রহ 
অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে। 


এই পরিকল্পনায় পাঠ্যস্থচীকে মূলতঃ দুইতাগে বিভক্ত কণা হয়েছে : 
সাধারণ মূলতন্ব (09200)00. ৫$56780191 ) এবং দলগত কর্মানষ্টান (3:০0? 
8০61৮1095 )। প্রথম পধায়ে সকল শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সমানভাবে অত্যাবশ্যক 
বিষয় বা কর্মসমুহের শিক্ষাকে অন্ততুক্তি করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্ধায়ে সমাজ- 
ধম] ও স্ট্টিমূলক কার্ধীবলীকে অস্ততুক্তি করা হয়েছে। 


উইনেটুকা পরিকল্পনায় ভান্টন পরিকল্পনার মত বিশ্যালযের গতানুগতিক 
শ্রেণীপ্রথাকে পরিত্যাগ কর! হয়েছে । তবে আলোচ্য পরিকল্পনায় ডাণ্টন 
পরিকল্পনার মত শ্রেণীপ্রথাকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হয়নি। উইনেট্ক 
পরিকল্পনায় শ্রেণী অস্থসাপে কতকগুলি নির্ধারিত বিষয়বস্ত শিক্ষার্থীর সামনে 
উপস্থাপিত করা হয় না। এখানে একটি শিক্ষার্থী একই নির্ধারিত সময়ে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়তে পারে। অশ্রেণীপ্রথা এখানে নির্দিষ্ট নয়। উদাহরণ 
স্বরূপ £ উইনেট্ক। পরিকল্পনায় একটি শিক্ষার্থী তৃগোলে ষে শ্রেণীতে পড়ে, 
ংকে হয়ত সে কয়েকমাস তার চাইতে এগিয়ে ষেতে পারে বা সাহিত্যে 
কয়েকমাস মান পেছনে পড়েও থাকতে পারে। 


১২৪ শিক্ষা-তব 


এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থী তার নিজস্ব ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী একটি 
নির্দিষ্ট এককের উপর কাজ করে। কাঁজ সমাপ্ত হবার পর এ কাজের উত্তর 
পত্রের সংগে তার নিজন্ব কাজ মিলিয়ে দেখে । যদি নিজের কাজ নিতূলিভাবে 
সমাপ্ত হয়ে থাকে তবে সে অন্য এককের উপর কাজ শুরু করে। আর যদি 
নিভল না হয় তবে ভ্রান্তি সংশোধন করার চেষ্টা করে। 

ডাণ্টন পরিকল্পনায় ব্যক্তিমুখী শিক্ষার উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, 
শিক্ষার্থীর সামাজিক দ্দিকটির উপর তেমন গুকত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু 
উইনেটুক1 পরিকল্পনায় যৌথ কর্মানুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব যেওয়া হয়েছে। 
বিদ্যালয়ের অর্ধেক সময় শিক্ষার্থীর! খেলাধূলা, সভাসমিতি, সমবেত আলাপ- 
আলোচনা, নান! শিল্পমূলক কাঁজ. বিদ্যালয়ের শাসন ও শৃংখলা সমস্যার কাজে 
অতিবাহিত করার সুযোগ পায়। সমবেত কর্মানষ্টানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি 
শিক্ষার্থীর সহান্চভূতি জাগ্রত হয় এবং সামাজিক আচরণে অভ্যন্ত হয়। 

এই পরিকল্পনার প্রবর্তক হলেন ওয়াসবার্ণ (77/4570%776) | উইনেট্কার 
বিদ্যালয়ে এ পরিকল্পনাকে তিনি প্রথম প্রয়োগ করেন। এরপর থেকেই এই 
পরিকল্পনা উইনেট কা পরি কল্পন। নামে খ্যাত। 


৯। তডক্রক্লী ভ্রুঞ্থা £& (1960:01]5 95502120 ) 

অভাইজড. ডেরুলী ( 0৮:26 70৪0701% ) মণ্টেনরীর মত একজন চিকিৎমক 
ছিলেন এবং মানসিক বিকারগ্রস্তদের জন্ত একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
পরে সুস্থ ছেলেমেয়েদের জন্তও তার প্রবতিত পদ্ধতি তিনি প্রয়োগ করেন। 


শিক্ষা সম্বন্ধে ডেক্রুলীর মূল বক্তব্য হল: শিক্ষা হবে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক । 
বাস্তব জীবনের সংগে শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক থাকবে। তাঁর শিক্ষাতত্বের 
মর্মবাণী হলঃ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে জীবনের জন্য শিক্ষণ ( €.0020100 
60 1166 15 11৮10 অথবা ]1,22100100 (00992111176 )1 তাই 
স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশে বিদ্যালয় থাকা চাই । সময় সময় শিক্ষার্থীকে 
শেণী-কক্ষের বাইরে সমাজের মধ্যে কাজ করতে দেওয়া হয়। বি্যালয়ে 
শ্বাঁভাবিক জীবন সৃট্টি করার জন্থ পরিবার ও বিদ্তালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
স্বাপন করার কথা তিনি বলেছেন । শিক্ষার্থীর পিতামাতা বিদ্যালয় পরিকল্পনায় 
স্তধু পরামশ দেবেন না, সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবেন। 


শিক্ষাদান পদ্ধতি ১২৫ 


প্রত্যেকটি শ্রেণী-কক্ষ হবে এক একটি গবেষণাগার । প্রতি দশজন 
শিক্ষার্থী একটি একক (01) গঠন করে নিজস্ব চাহিদ অনুযায়ী গবেষণাগারে 
ঞ্কাজে যোগদান করবে। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ভুলভ্রাস্তি পরিহার 
করবে । এতে তাদের স্বাধীনচিস্তা ও দায়িত্ববোধের উদ্রেক হবে। 

ডেক্রলী প্রথায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ অন্যায়ী শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে। এজন্য 
তার প্রবতিত পদ্ধতিতে তিনি «আগ্রহের কেন্দ্র? (00506 ০ 11762:956) 
স্ষ্টিতে গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশুর যে বিষয়ে আগ্রহ, সে বিষয়টিকেই কেন্দ্র 
করে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তর শিক্ষা দিতে হবে । 

ডেক্রলী আগ্রহ আমন্ৃযায়ী জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে জীবনের জন্থা শিক্ষা 
দেবার উদ্দেশ্টে পাঁচটি মূলনীতির প্রবর্তন করেন। যথা, 


(১) শিশু একটি জীবন্ত প্রাণ, তাকে সামাজিক জীবনের উপষোগী 
করে তোলা চাই। 


(২) শিশুর জীবন ক্রমবর্ধিষুত । তার জীবনের বিভিন্ন স্তরে সে বিভিন্ন। 

(৩) একই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আগ্রহ, রুচি, ক্ষমতা, চাহিদ 
এবং অন্যান্য দৈহিক ও মানসিক গ্রণাবলীর পার্থকা বিরাজমান । 

(৪) শিশুর জীবনে বিভিন্ন বয়সে নানা ধরনের আগ্রহ জাগে । এই 
আগ্রহগুলি তার মানসিক গুণাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করে। 


(৫) শিশু সদ] সঞ্চরণশীল। সে কর্মমুখর। যদি বুদ্ধিবিচারের দ্বারা 
শিশুকে উপযুক্তভাবে পরিচালিত করা ধায় তবে তার সালনমূলক আচরণ 
তার জীবনের সব কাজেব সংগে যুক্ত হয়ে যায়। 


১০| শ্রাজোভিিজ্। সভ্রিকল্সনা (0865৬18 55566 ) 


আমেরিকার শিক্ষাবিদ জন কেনেডি এই পরিকল্পনার প্রবর্তক । পড়া- 
শোনায় অনগ্রসর ( ০৪০1:5/৪10 ) শিক্ষার্থীদের জন্য এ পরিকল্পনা বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য । বিদ্যালয়ে দেখা যায় অনেকগুলি ছেলেমেয়ে পিছিয়ে থাকে । 
এসব ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত পরিচর্যাই এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য । শিক্ষার্থীর 
সকল দুর্বলতার কারণ গ্রথমতঃ শিক্ষক মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের দ্বার! স্থির 
করেন। তারপর দৈনন্দিন কর্মন্চী নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীকে কাজে যোগদান 
করতে বলা হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, শুরুতে যাতে কঠিন কাজ তাকে না 


১২৬ শিক্ষা-ত 


দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করার জন্য যে কাজ তাকে করতে 
দেওয়া হয়, শিক্ষকও সে কাজ হাতে-কলমে করেন । 


৯ | ওওক্াপ্রিখ পলিকিজ্নন্া (81018 20150 ) 2 

১৯৩৭ সালে মহা ্মা গান্ধী হরিজন" পত্রিকায় সর্বপ্রথম বুনিয়াদী শিক্ষার 
(8851০ হ:0০800) ) পরিকল্পনা প্রকাশ করেন । মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা 
তখন ভারতে প্রাচীন এঁতিহ্াসিক চিহ্ন হিসেবে বর্তমাঁন। পাশ্চাত্য শিক্ষা- 
বানস্থার গ্রচার ও প্রসার তখন খুব জোরালো ভাবে চলছে । এই শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রপ্নান সমর্থক ছিল রাজশক্তি। পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের প্রতি 
বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না এ শিক্ষাব্যবস্থার । ভারতের অর্থ নৈতিক, সামাজিক 
বা আধ্যাত্মিক পরিবেশের সংগে কোন মিল ছিল না ইংরেজশাসক-প্রবতিত 
শিক্ষাব্যবস্থায়। স্বতরাং সে সময় মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা 
ভারতীয়দের মনে গভীর চাঞ্চল্য এবং ভাব-বিপ্রব স্থষ্টি করেছিল। ১৯৩৭ 
সালে ওয়ার্ধায় একটি শিক্ষাসম্মেলন বসে এবং সে সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর 
পরিকল্পন! গৃহীত হয়। এরপর থেকে গান্বীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাকে 
ওয়ার্ধা পরিকল্পনাও বলা হয়। বাধাতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাপ্রবর্তন এ 
পরিকল্পনার প্রধান আবেদন । 

গান্ধীজীর শিক্ষা পরিকল্পনার মূল বক্তবা হল: একটি নিদিষ্ট কুটির- 
শিল্পকে কেন্দ্র করে হবে এই শিক্ষাদদান। এই কুটিরশিল্পই হবে উতপাদনাত্মক 
( 6০0003061৮5 ) অর্থাৎ এই শিক্ষার দ্বারা শিল্পে অনগ্রসর ভারতবর্ষের মা্ুষ 
শিক্ষার মাধ্যমে রোজগার করতে পারবে, অলস জীবনযাপন করার প্রশ্ন উঠবে 
না। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় চরকাকে নির্দিষ্ট উতৎপাদনাত্ুক শিল্পকপে (0:80) 
গ্রহণ করা হয়। আর শিক্ষার অন্যান্য বিষ্য়াবলীও এই নির্দিষ্ট শিল্পকে 
কেন্দ্র করে শেখান হবে । সত্য ও অহিংসাই হবে শিক্ষার আদর্শ । 

গান্ধীজীর শিক্ষাতত্বের এই মৌলিক নীতি নিঃসন্দেহে তদানীস্তন ভারত- 
বর্ষের গতানুগতিক শিক্ষানযবস্থার উপর আঘাত হেনেছে। ভারতের 
গতানুগতিক শিক্ষা ছিল পুস্তক-ভিত্তিক, শিক্ষক-কেন্্রিক। গান্ধীজী শিক্ষায় 
শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপর গ্ররুত্ব দিলেন, শিক্ষা হবে শিল্প-কেন্দ্রিক (০৫৪৫৮ 
52206 )। শিক্ষাকে শিল্প-কেন্তিক করে তোলার পেছনে ছুটি কারণ 
গ্রধানতঃ গান্ধীজীর মনে কাজ করেছিল-_-একটি হল শিক্ষা হবে কর্ম-কেব্দ্রিক, 


শিক্ষাদান পদ্ধতি ১২৭ 


শিশু সক্রিয়ভাবে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে, শ্রমের মর্যাদা 
শিখবে । অন্যটি হল, শিক্ষার বার! শিশু শিল্পে দক্ষতালাভ করবে । শিক্ষা 
সমাপনান্তে জীবিকার জন্য তাকে পথ অন্বেষণ করতে হবে না ভবিষ্যৎ জীবনে 
এই শিল্পকে সে বৃত্তি (৮০০৪০) ছিসেবে গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। তাছাড়া, 
অর্থনৈতিক দিক থেকে এ শিক্ষাব্যবস্থা হবে আম্মনির্ভর (5616-765150617) | 
কেননা» শিক্ষার্থীদের তৈরী শিল্পপামগ্রী বিক্রয় করলে শিক্ষাদানের ব্যয় 
মেটান যাবে। 

পুর্বোক্ত আলোচনা থেকে ওয়ার্ধা পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা (91801- 
1081) 652009$ ) বা মৌলিক নীতিগুলি ( £800217067005] 010010105 ) 
আমাদের কাছে সহজেই প্রতীয়মান হয়। এই বৈশিষ্ট্য বা নীতিগুলি হপ : 

(ক) ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় একটি শিল্পকে (0796) কেন্দ্র করে শিক্ষাদান 
করা হবে অর্থাৎ শিক্ষা হবে শিল্প-কেন্দ্রিক বা কম-কেন্রিক। গত।ন্নগতিক 
পুষ্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে অস্বীকার করা হয়েছিল । 

(খ) ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সংগে এ শিক্ষার 
সংযোগ থাকবে। যে শিল্প উৎপাদনাত্মক, সামাজিক কল্াযাণসাধক সেই 
শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রে স্থাপন করা হবে। তারপর অন্ববন্ধনীতি (70117801016 
06 ০0916191101) ) অন্গসারে শিক্ষাদান কর! হবে। 

(গ) যেহেতু বাস্তব সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাস্থচী নির্খাবিত 
হয় সেহেতু শিক্ষার সংগে জীবনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে । কায়িক পরিশ্রমের 
উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে, এ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থী শ্রমের মধা্দা শেখে এবং 
শিক্ষা সমাপনাস্তে জীবিক। উপাজনের জন্থা বিদ্যালয় জীবনের শিল্পকে সে গ্রহণ 
করতে পারে। 

(ঘ) ওয়ার্ধা পরিকল্পনাত় সমবেত কর্মানুষ্ঠটান ও ব্যক্তিগত চরিত্র এবং সরল 
জীবন যাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া! হয়। সম্মিলিতভাবে কর্ম সম্পাদনের 
দ্বারা শিক্ষার্থাদের মধ্যে দলপ্রীতি, আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, সহযোগিতার 
মনোভাব বুদ্ধি পায়। গান্ধীজী নিজে তাববাদী (1059115) আদশে বিশ্বা্ী 
ছিলেন। স্বার্থত্যাগ ও অন্তরের শুচিতাবোধই ব্যক্তির জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ 
আাচরণ বলে তিনি গণ্য করতেন। অহ্িংসা এবং সত্য জীবনের আদর্শ । 
স্থতরাঁং চরকা'' শিক্ষাকেন্দ্রে শিল্প হিসেবেই ছিল না, এর উদ্দেশ্য ছিল-_ 
স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল, সরল ও সংষত জীবন । 


১২৮ শিক্ষ1-তত্ব 


(ড) ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম বলে গৃহীত হয়। 
বিদ্বেশী ভাষা ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে সেদিন ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে 
গ্রহণ করা হয়েছিল। তার ফলে শিশুর শিক্ষা ও ভাষার সংগে ছিল বিরোধ । 
মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করলে শিক্ষাকে শিশু সহজভাবে গ্রহণ 
করতে পারে । 

গান্ধীজীর এ পরিকল্পনার নান। পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে । তার 
শিক্ষাদর্শন আমাদের দেশের রাষ্রনেতা ও অনেক শিক্ষাবিদ্দের যথেষ্ট সমর্থনও 
লাভ করেছে । ১৯৩৮ সালে শ্রীবি, জি. খেরের সভাপতিত্বে গাক্ধীজীর 
বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পন। পরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। 
এই কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষাকে ছুটি স্তরে ভাগ করেন £ নিম্ন-বুনিয়াদী স্তর 
(70019182510 3088০ ) ৬ বত্সর থেকে ১১ বৎসর এবং উচ্চ-বুনিয়াদী 
স্তর (321010£ 32910 508০) ১১ বৎসর থেকে ১৪ বৎসর । ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 
সার্জেন্ট রিপোর্ট প্রাথমিক শিক্ষার ( চ00815 ) ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষাকে 
জাতীয় পরিকল্পনারূপে (135610791 0:0957910176 ) গ্রহণ করেন । ১৯৪৫ 
সালে সেবাগ্রামে অনুষ্টিত এক সম্মেলনে বুনিয়াদী শিক্ষাকে ভারতবর্ষের সকল 
স্তরের মানুষের জীবনের সকল স্তরের শিক্ষারূপে গ্রহণ করা হয়। ডঃ 
জাকির হুসেনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম বুনিয়াদী শিক্ষার একটি স্থসংহত পাঠক্রম 
তৈরী হয়। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে সেবাগ্রামে একটি গ্রামীণ 
বিশ্ববিষ্ঞালয় ( চ.72] [001%51515 ) স্থাপন করা হয়। এখানে গীন্ধীজীর 
ওয়ার্ধা পরিকল্পনা বা বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতি অন্থপারে শিক্ষাদীন পদ্ধতি 
গ্রহণ করা হয়। এজন্য ওক্ার্ধা পরিকল্পনার শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সেবাগ্রাম 
পদ্ধতিও বলা হয়। 
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সেবাগ্রাম পদ্ধতিতে শিক্ষক নিছক বক্তৃতা (.8০00005) ব! পুস্তকপাঠের 
“মাধ্যমে শিক্ষাদান করার রীতিকে বর্জন করেন। গান্ধীজী বুলিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্রে 
একটি শিল্প (০0860 সংস্থার প্রবর্তন করেন । শিক্ষার্থীরা এই শিল্প-কার্ধ সম্পাদনের 
মাধ্যমে পাঠ্যস্থচীর অন্তর্গত বিষয়াবলী সন্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবে। সেবাগ্রাম 
পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে শিল্প-কেন্দ্রিক (07৪:66-০278060) শিক্ষা পন্ধতি। একটি 
শিল্পের জ্ঞান থেকে শিক্ষার্থার] সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ইত্যাদি অন্থান্ত 
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বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করবে । শিক্ষাপন্ধতিতে এ ধরণের নীতিকে বলা হয় 
অনবন্ধনীতি ( [2501016 ০0£ 500:618000)। এ নীতিটির পেছনে 
অনস্তাত্বিক সমর্থন রয়েছে । শিক্ষার বিষয়বস্তকে আমরা নাঁন! শ্রেণীতে বা 
ংশে ভাগ করে থাকি। বাস্তব পৃথিবীতে ইতিহাস, সমাজতব্ব, জীববিদ্তা বা 
ভগোল ইত্যাদি বলে কোন আলাদা বিষয়বস্বর অবস্থিতি নেই। বিভিন্ন 
বিষয়ের মধ্যে অন্তমিহছিত মৌপিক সম্পর্ক বিদ্বমান। হৃতরাৎ পাঠ্যস্থগীতে 
বিষয় বিভাজন অবাস্তব এবং কৃত্রিম । উহ] মনস্তত্বপম্মত নয়। সেবাগ্রাম 
পদ্ধতিতে এজন্য বিষয়-সমন্বয় বা অন্ুবন্ধনীতিকে গ্রহণ করা হয়। 


একটি উদদাহরণের দ্বার] এই পদ্ধতি সহজ বুঝে নেওয়া যাক। “চরকায় 
স্থতে! কাটা”_এ শিল্পটি বুনিয়ার্দী শিক্ষার কেচ্ছে আছে। এই কাজটি 
সম্পাদনের সংগে অনুবন্ধনীতি অনুসারে অন্লান্ত সকল প্রাসংগিক বিষয় 
স্বন্ধে শিক্ষার্থীর] জ্ঞান অর্জন করবে। কোন্‌ জমিতে কিভাবে তুলোর 
বীজ বপন করতে হয়, কিভাবে জমি চাষ করতে হয় ইত্যাদি তারা শিখবে। 
এভাবে তারা কুষিবিগ্ভা (5010010875 ) সব্বন্ধে জ্ঞান পেল। তারপর 
কোন্‌ কোন্‌ দেশে তুলো জন্মায়, সে দেশের আবহাওয়া, মাটির ধর্ম বা উপাদ্দান 
এবং অন্থান্ত প্রাকৃতিক বিষয়াবলীর শিক্ষা দেওয়া! ধেতে পারে। এর ফলে 
শিক্ষার্থীর! ভূবিদ্যা €360109£5 ) এবং গোলের ( 6০9£191975 ) জ্ঞান অজন 
করবে। তারপর একই নীতিতে তুলোর গাছ সম্বন্ধে শিক্ষার্খর জ্ঞান জন্মান 
যেতে পারে । এভাবে শিক্ষার্থীর উদ্ভিদ্বিচ্যা ( 900212% ) সম্বন্ধে তথ) সংগ্রহ 
করবে। তারপর সথতো তৈরীর সংগে মান্থষের এবং সমাজের ইতিহ।সের 
ক্রমোন্নতির সহিত পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তখন শিক্ষার্থীর! 
ইতিহাল (771560:5 ) ও সমাজতত্বের (9০০10108% ) কাহিনী এবং বাখ্যা 
শিখবে । অর্থাৎ চরকায় স্থতো কেটে বস্ত্রবয়ন করার সংগে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য 
যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করবে। 


কিন্তু অন্ুবন্ধ নীতির কয়েকটি গুরুতর অস্থবিধা রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষার 
কেন্দ্রে একটি যাত্র শিল্পকে রাখা হয়েছে আর সেই শিল্প হচ্ছে কুটিরশিল্প। এই 
কেন্দ্রীয়- শিল্পটি সকল শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় এবং আগ্রহ-সঞ্চারী নাও 
হতে পারে। স্থতরাং শিল্প-সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং শিক্ষার্থীর 
দেহ-মনের সৌষ্ঠব বুদ্ধি দুই-ই ব্যর্থ হবার আশংকায় শিক্ষিত সমাজের কেহ 
শিক্ষা-তত্ব--৯ 
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কেহ এ শিক্ষার সার্থকত৷ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন । অথচ যান্ত্রিক সভ্যতার 
সম্প্রদারণ একদিন যে ভারতের দারিদ্র্য মোচনে প্রচুর সহায়তা করবে, 
এ বিশ্বাস অনেকেরই ছিল। কাজেই, একক শিল্পকে কেন্দ্র করে প্রাসংগিক 
বিষয়ের শিক্ষাদান অতাস্ত দুরূহ ব্যাপার বলে শ্তরুতেই ধরা পড়ে। তাই 
সেবাগ্রাম পদ্ধতিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এক্ষণে 
সেগুলির আলোচনা করব £ 


প্রথমতঃ, শিক্ষার কেন্দ্রে একটিমাত্র শিল্পকে আজ আর উপস্থাপিত কর! হয় 
না। গ্রামীণ এবং যাস্ত্রিক শিল্পগুলিকে যথাসস্তব শিক্ষার কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা 
হচ্ছে। সুতরাং কুটিরশিল্পের একঘেফেমি বা তার প্রতি শহরবাসীদের যে 
অবজ্ঞা ছিল, যাঞ্জ্রিকশিল্প সংযোজন করার ফলে সেবাগ্রাম পদ্ধতি সে ত্রুটি থেকে 
আজ মুক্ত। গান্বীজীর মূলনীতির সংগে এ পরিবর্তনের কোন বিরোধ নেই। 
গান্ধীজীর মূল বক্তব্য ছিল শিল্পকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদান করা চাই। পরিণত 
বয়সে শিক্ষাথী একে তার জীবনের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে আর 
সক্রিয়তার দ্বারা যে শিক্ষা সে গ্রহণ করবে তা হবে জীবনধর্মী, বাস্তবানুগ, 
দেহ-মনের স্বাস্থ্য-বিধায়ক। 


দ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে কেবলমাত্র শিল্পকেই শিক্ষা 
কেন্দ্রে রাখ হয় না। অন্যান্য কর্মমূলক অনুষ্ঠানকেও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে 
গ্রহণ করা হয়। শিল্প-সম্পাদনের চাইতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপরই গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছে । শিক্ষার্থীর কর্মমূলক আচরণ বা সক্রিয়তা শুধু শিল্প সম্পাদনেই 
সীমাবদ্ধ নয়, উহা আরও ব্যাপক । ব্যাপক কর্মমূলক আচরণপগুলিকে শিক্ষার 
কেন্দ্রে উপস্থাপিত করার ফলে মনুবন্ধ নীতি অশ্রসারে শিক্ষার্দান আরও সহজ 
ও সাবলীল হয়েছে । উদাহরণ স্বরূপ সেবাগ্রাম পদ্ধতিতে গ্রামপরিদর্শন' 
কাজটি ধরা যাক। “গ্রামপরিদর্শন'কে কেন্দ্র করে অন্থবন্ধনীতির সাহায্যে 
অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়গুলি শেখান যেতে পারে। কথাবার্তা ও তথ্য 
সংগ্রহের ব্যাপারে ভাষার প্রয়োজন--তাই শিক্ষার্থীর! প্রথমে ভাষা শিখবে। 
গ্রামের ইতিহাস আলোচনা, জনসংখ্যার বিব্রণ, তাদের আচার-আচরণ, 
ধর্মবোধ, নীতিবোধ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণের মাধামে শিক্ষার্থীরা শুধু ভাষাই 
শিখবে না-সমাজতত্ব, ইত্তিহাস, অর্থনীতি, তগোল প্রভৃতি বিষয় সন্বন্ধেও জ্ঞান 
অঞ্জন করবে । গ্রামের জমির পরিমাণ, কৃষকরা কে কত জমি চাষ করে, 
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কি কি চাষ করে এসব তথ্য অংগ্রহ এবং নারী-পুরুষের অনুপাত নির্ণয় 
প্রভৃতির মাধামে শিক্ষার্থীরা শুধু গণিত সম্বদ্ধে জ্ঞান অর্জন করবে না, কৃষিকার্ধ 
সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবে। 


বুনিয়াদী-শিক্ষা। কেন্দ্র থেকে শিল্পের গুরুত্ব অপসারণের ফলে এ শিক্ষা- 
পদ্ধতিকে কেবলমাত্র শিল্প-কেন্দ্রিক (0286 ০০:০৭) শিক্ষাদান পদ্ধতি বলে 
অভিহিত করার কোন যুক্তি নেই। একে কর্ষ-কেন্ত্িক (4০৮%1সৈ ০270060) 
শিক্ষাদান পদ্ধতি বলা চলে। ব্যাপক কর্মমূলক আচরণকে শিক্ষা-কেন্জে 
উপস্থাপিত করার ফলে সেবাগ্রাম পদ্ধতিও শিক্ষার্থীদের কাছে বৈচিত্রময়, 
অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে অন্ুবন্ধের 
কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করার ফলে শিক্ষাদান পদ্ধতি শুধু সহজ হুয়নি, অধিকতর 
গতিশীলও হয়েছে। কর্মমূলক অনুষ্ঠান ছাড়াও সামাজিক এবং প্রারুতিক 
পরিবেশকে কেন্দ্র করেই বর্তমানে শিক্ষাদানের চেষ্টা চলছে। 


সেবাগ্রাম পদ্ধতির সমালোচনা (07700197506 96558%817) 
4০৮০৭) মহাত্মা গান্ধী যে সময় পরাধীন ভারতবর্ষে তার এই শিক্ষার 
পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন, সেই সময় ভারতবর্ষে কোন বৃত্তি ( ০০৪০০ ) 
শিক্ষার স্ব্যবস্থা ছিল না, এমনকি প্রাথমিক শিক্ষার কোন সুসংহত সংগঠন 
ও পাঠ্যস্থচীও ছিল না। সেদিনকার পরাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের 
জনগণের প্রতি কোন বিবেচনা (00100510619 002, ) ছিল না, ভারতের 
অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক অবস্থার প্রতি গভীর ওদাসীন্তই ছিল ইংরেজ 
সরকার সমধিত ও প্রচারিত শিক্ষাব্যবস্থায়। গান্ধীজী স্বাদেশিকতায় উদ্ব্ধ 
হয়ে ভারতের তদানীস্তন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
জাতীয় চরিত্র স্ট্টি ও 'আত্মনির্ভরশীলত। (720101721 010812001 ৫ 
5০1-657518027১06 ) জাগ্রত করার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা 
প্রস্তত করেন। এজন্যই তার ওয়ার্ধ পরিকল্পনাকে জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পন। 
(8000981 70008010158] 10109218170176 ) বলা হয়। 


ওয়ার্ধ। পরিকল্পনার মৌলিক নীতি সম্বন্ধে অনেকেই তীব্র সমালোচন! 
করছেন। এ কথ! সত্য যে শিল্পের (0:86) মাধ্যমে ব! কর্মমূলক অস্ুষ্ঠানের 
মাধামে শিক্ষার্থী যদি সক্রিয়ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে তার শিক্ষা হয় 
জীবনধর্মী ও বাস্তবান্থগ । কিস্ত এই পরিকল্পনায় শিক্ষাদান পদ্ধতিতে অন্বন্ধ 


১৩২ | শিক্ষা-তত্ব 


শীতিকে গ্রহণ করার ফলে এই নীতির সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট 
অবকাশ রয়েছে। প্রথমতঃ, এই নীতিকে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে অন্থস্রণ করতে 
হলে প্রয়োজন শিক্ষকের ব্যাপক এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর প্রতিভা। 
এ ধরনের শিক্ষক সর্বযুগে ছুর্লভ। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে একটি 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার নীতিই যুক্তিসম্মত। মানুষের অজিত অভিজ্ঞত! 
এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার এত গভীর এবং বিশাল যে অন্ুবদ্ধনীতি অবলম্বনে 
সকল বিষয়ের শিক্ষ! দেওয়| সম্ভব নয়। 


গান্ধীজীর পরিকল্পনায় উত্পাদনাত্মক শিল্পকে গ্রহণ করা হয়েছে এজন্য যে, 
শিক্ষার্থী উত্পাদিত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করবে। 
উহা বাস্তবে কতট্রকু পাফলা লাভ করেছে এবং করবে তা গভীর তর্কসাপেক্ষ। 
তাছাড়া, এ ধরনের ধারণ। বিদ্যালয়কে একটি কারখানায় (০6০:%) পরিণত 
করবে। অর্থকরীবিগ্ভার প্রতি জীবনের শুরুতে গতীর আগ্রহ জন্মালে গান্ধীজীর 
অভিপ্রেত মানবিক মূল্যবোধের চর্চা কমই হবে। 

এই পরিকল্পনায় কোন্‌ ধরনের শিল্প বা কর্মকে অঙ্ছসরণ করে শিক্ষা দেওয়া 
হবে তা শিক্ষকরা স্থির করে থাকেন। অথচ, শিক্ষার্থীর এসব ব্যাপারে 
আগ্রহ নাও থাকতে পারে । কাজেই তার চাহিদাকে এখানে যথাষথ মূল্য 
দেঁওয়! হয়নি । 


শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যা শিক্ষালাভ করবে তার সংগে শিক্ষার্থীর অস্তরের 
যোগ থাকা চাই, পরিণত জীবনেও এসবের প্রভাব থাকা চাই। কিন্ত 
বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা যা শেখে দ্রুত সঞ্চরণশীল যান্ত্রক সভ্যতার সামাজিক 
কাঠামোতে তার সম্পর্ক খুঁজে পায় না। যে ধরনের কৃষিকার্ষ, মাটিকাটা, 
রাস্তাঘাট তৈরী ও ঘরদোর পরিষ্কাপ করার কাজে তারা অভ্যস্ত এবং 
শিক্ষিত হয়, সামাজিক জীবনে তার মূল্য বেশী নেই। এজন এ শিক্ষায় 
অনেকে যে অনাস্থা প্রকীশ করেন, তা খুব অসংগত নয়। 


গান্ধীজী তার পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন পরাধীন ভারতের শাসন 
বাবস্থা ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে । একটি বিগত মুগের ক্রটিপৃণ 
সামাজিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে যে শিক্ষা বাবস্থার পরিকল্পন। তৈরী হয়েছিল 
তাকে শিশু-শিক্ষার মৌলিক নীতি বলে বর্তমানে স্বীকৃতি দেবার চেষ্ঠা চলছে 
--উহু! মোটেই বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধার! নয় । 


শিক্ষাদান পদ্ধতি ১৩৩ 


এজন্য আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রচুর রাষ্ায় সমর্থন এবং অর্থ 
সাহায্যের ব্যবস্থা থাঁকা সত্বেও বুনিয়াদী শিক্ষা জনপ্রিয়তা অঞ্জন করতে 
পারেনি । আর যে সব স্থানে এ পরিকল্পনাকে গ্রহণ করা হয়েছে, প্রায় 
গতানুগতিক পদ্ধতিতেই সেখানে শিক্ষার্দীন চলছে। 
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শিক্ষাতত্রে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদৃদের অবদান 


(00106100008 01 5002 100086015 €০ 1705086101781 
11)60]5 2100 11800106. ) 


মআাধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার জনক 
জর্যা জ্যাক রুশে। 

২জ্য। জ্যাক রুশো (16810. ]9001063 [২00556217--১৭১২ --১৭৭৮ খ্রীঃ) £ 
অষ্টাদশ শতাব্দীপ ইউরোপের ইতিহাসে এক নম্মরণীয় পুরুস। ধর্ম, রাঁজনীতি, 
সাহিত্য, শিক্ষ প্রভৃতি চিন্তার রাজ শোর অবদান অপীম। আধুনিক 
যুগের সকল চিন্ত।ধারার একটা বণিষ্ঠ প্রকাশ কুশোর মধ্যেই আমরা 
প্রথম লক্ষ্য করি। 

কিন্তু রুশোর প্রতিভার প্রভাব শিক্ষাণীতিতে সম্ভবতঃ প্রব্লতম। তাঁকে 
আধুনিক শিক্ষাতত্বের__বিশেষতাবে শিশু-কেন্রিক শিক্ষা জনক বলা যেতে 
পারে। 


"৯ গ্রভ্ডান্সুগত্ডিক হা শ্রল্ুলিন্ড ম্পিক্ষাল্্ সলহগ্গে অজশ্পোল্র 
হমভিত্ভিল্ক (২0099680855 60100]101 ড/1) 00010680188] 
৪0008 0017 ) 2 

গতানুগতিক শিক্ষার মধ্যে রশে। দেখেছেন ব্যক্তি-স্বাধীনতার অনুপস্থিতি, 
কৃত্রিমতা, বিকৃতি এবং সংকীর্ণতা। সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি তাদের কৃত্রিম 
নিয়মের দ্বারা মানুষকেও কৃত্রিম করে তুলেছে । সভাতার নামে মানুষ 
প্রকৃতির কাছ থেকে দরে সরে যাচ্ছে । আর এ কৃত্রিম মভাতা মহৎ, সুন্দর 
এবং সৎ মানব-প্ররুতিকে তার যান্ত্রিক, অস্তঃসারশূন্ত কতকগুলি রীতি-নীতি 
ও গ্রথার প্রাচীরে আবদ্ধ রেখেছে । তাই তথ!কথিত শিক্ষাও কতকগুলি ; 
বাক্চাতুর্ধ এবং তর্ককূশলতায় পুর্ণ। এ ধরনের সামাজিক, সভ্য, শিক্ষিত 
মাষের জীবনে রুশো মানবতার অধঃপতন (09৫:8136101 ) লক্ষ্য 
করেছেন। তাই তিনি আদিম মানুষকে গৌরবান্বিত করার চেষ্টা করেছেন । 
তার মতে তারা অসভা ছিল না, তারা ছিল “মহৎ আদিম মানুষ” (15016 
52৪6৫ )। (চিরাচরিত কৃজিম সামাজিক প্রথার বিলোপ সাধন করবার 


শিক্ষাতত্বে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্দের অবদান ১৩৫ 


জন্য রুশো! বলেছেন £ “প্রচলিত ধারাপ যা করা হয়, ঠিক তার বিপরীত 
কাজ করবে, তা হলেই তুমি ঠিক কাজটি করবে।” )এ ধরনের চিন্তাধারা 
সম্পূর্ণ বৈপ্রবিক । আর তার শিক্ষারর্শনও এই বিপ্রবাত্মক চিস্তাপ্র্থত। 

প্রাচীন শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে মস্তবা করে রুশো বলেন: প্রাচীন শিক্ষ। 
শিশুর উপর গতান্থগতিক বা প্রচলিত চিন্তার অভ্যাস, কর্মের অভ্যাস--এমন 
কি প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া জোর করে চাপিয়ে দিয়ে শিশুর প্রকৃতিকে 
পুনর্গঠন করত। শিশুর প্রকৃতিগত আচরণের মৃল্যকে উপেক্ষা করে ধর্মীয়, 
বুদ্ধিগত এবং সামাজিক আকারসর্বস্ব (£01:7091190 ) কতকগুলি কৃত্রিম 
আচরণকে মূলা দেওয়া] হত। শো তার “এমিল' ( (7011০ ) গ্রন্থের শুরুর 
পংক্তিতে লিখেছেন : “প্রকৃতির স্রষ্টার হাত থেকে যা কিছু আসে তাই ভাল, 
মানুষের হাতে সব কিছুই বিকৃত হয়ে যায় ১) _-ইহাই রুশোর শিক্ষাতত্বের 
মর্মবাণী। - ৰ 

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন শিক্ষা শিক্ষার্থীর শৈশবকে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিসর্জন 
দিয়েছে। ০স শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু ছিপ বিগ্যালয়ের পাঠাপুস্তকের জন্য, 
প1ঠ্যপুশ্তক যে শিশুর জন্য-_একথ1 কল্পনা করাও হয়নি । 

তৃতীয়তঃ, প্রান এবং সনাতন শিক্ষক শিশুর কর্ণকুহরে কতকগুলি 
শব, ইতিহাস বা ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের কতকগুলি কথাকে বর্ণ করেই 
সন্ধষ্ট থাকতেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর কোন বক্তব্য ছিল না তার শিক্ষায়। 

চতুর্থতঃ, শিক্ষাকে সেদিন তবিস্তৎ জীবনের প্রপ্ততি বলে গণ্য করা হত। 
শৈশবকে যদিও ভবিষ্যত জীবনের একটি স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হত, তবুও 
শৈশব ছিল যন্ত্রণাদায়ক এবং গুরুত্বহীন। 

পঞ্চমতঃ, শৈশবকে পরিণত মানুষের ক্ষুত্র সংস্করণ” (1%017190816 20510 
বলে কল্পনা করা হত। যে চাহিদা ও আগ্রহের দ্বারা পরিণত বয়স্ক মানুষ 
পরিচালিত হয়, শিশুর জীবনেও অনুরূপ চাহিদা ও আগ্রহ থাকে--এ ধরনের 
অযৌক্তিক কল্পনা ছিল সেদিনকার শিক্ষাব্যবস্থার মূলে। মন্রে (219%706) 
উপহাস করে বলেছেন £ রুশোর পৃধবত্তীকালে শিশু ছিল দূরবীণের ভ্রান্ত 
দিক থেকে দেখা নিছক একটি বয়স্ক মানুষ । 


1. 40৪ 60108 18 8০০৭ &৪ 1৮ 196768 6 1081008 0£ 606 80629: ০1 
18601) ৪০0 00108 28670625695 10 000৩ 02008 0£ 10810, 

2, 51106100860 77008865018 09100 606 01110 6৪ 17597915 606 80016 
1858, (107০0816009 0208 9250. 94 691680003,+' 


১৩৬ শিক্ষা-তত্ব 


তাই রুশো “এমিল' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় বলেন £ আমরা শিশুর মধ্যে 
সর্বদাই পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে খুঁজে থাকি, কিন্তু একটিবার ভেবেও দেখি না 
যে, পরিণত বয়সের মানুষটি হবার আগে সে শিশুটি কে ? রুশো তাই ঘোষণা 
করেন £ প্রকৃতির (টব ৪০:০) ইচ্ছা, শিশুরা পরিণত বয়সের মানুষ হবার 
আগে শিশুই থাকবে ।) 

তাছাড়া, প্রাচীন শিক্ষা শুধু অন্তিবাচক (০510০ )। প্রাচীনের 
বিশ্বাম ছিল শিশুরা কতকগুলি আদিম পাপ প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মে। তাই 
তাদের চরিত্রে অভীম্পিত পরিবর্তন ও প্রকৃতি আনয়ন হল শিক্ষার কাজ। 
রুশো এ ধরনের কোন বিশ্বাসকে তার শিক্ষার্শনে আমল দেননি । তিনি 
বলেন, শিশু সৎ এবং জ্ঞার আদিম প্রকৃতি অকলুষিত। স্ৃতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে 
তার স্বাধীনতা থাকা চাই | অন্তিবাচক শিক্ষা শিশুর স্বাধীনতাকে 
অপহরণ করে, শিশুর জীবনে বয়ক্কদের অভিলাষ জোর করে চাপিয়ে দেয়। 
এই অস্তিবাচক শিক্ষার পাঠ্যস্থচীতে সমাজের চাহিদার প্রকাশ ঘটে। বয়স্ক 
মানবসম্প্রদায়ের অতিরুচিই অস্তিবাচক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে। শিশু 
থাকে সে শিক্ষায় অবহেপিত, অহ্ুক্ত এবং অবিবেচিত। (রুশে। তাই বলেন : 
“যে বিষয়ের উপর কাজ করতে যাচ্ছ তাকে প্রথম জানবার চেষ্টা কর।*)রুশোর 
এই আবেদনের ফলে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থী বা শিশুকেই আগে 
অধ্যয়ন করার চেষ্টা চলছে । শিশুকে শিক্ষা দ্রেবার আগে শিক্ষকের সর্বপ্রধান 
এবং সবপ্রথম কাজ হল শিশুকে জেনে নেওয়া । শ্রিক্ষার জগতে রুশোকে 
কপারনিকাসের সংগে (00%8717£5%5 ) তুলনা করা হয়। কপারনিকাস্‌ 
পৃথিবীকে বাদ দিয়ে স্র্কেই মৌরজগতের কেন্দ্র বলে ঘোষণা করেন। আর 
রুশো প্রাচীন বা বয়ঙ্ক মানবসমাজকে বাদ দিয়ে শিশুকেই কেন্দ্র বলে ঘোষণা 
করেন শিক্ষাব্যবস্থায়। ফরসী বিপ্লবের একজন অগ্রদূত কশে। মালষের শিক্ষা 
জগতেও নতুন বিপ্লবের বাণী বহন করে আনেন। 


্ । শ্ক্রুক্ডিন্নাদ্ত হা পু জ্ভঞাহল্লাদ (8 ৮01511505 ) 


রুশো ত্তার শিক্ষাতত্বে শিশুর প্রকৃতি বা স্বভাবের উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন। 
বলাবাহুল্য, তিনি প্রকুতবাদের একজন প্রধান প্রবন্ত1। কিন্ত প্রকৃতিবা্ধের 
দার্শনিক ব্যাখ্যা নিয়ে রুশো চিন্তা করেননি । তিনি শিক্ষাকে বিশেষ একটি 
দুঙিকোণ থেকে বিবেচনা করেছেন । শিশু-শিক্ষার নিয়ঙ্রক হবে শিশুর স্বভাব, 


শিক্ষাতত্বে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্দের অবদান ১৩৭ 


তার প্রকৃতি । রুশোর শিক্ষাতত্বে প্রকৃতিবাদের অর্থ হল: শিশুর শিক্ষা হবে 
প্রকৃতি অনুযায়ী । অর্থাৎ শিশুর শিক্ষা তার প্রকৃতিকে অন্কুদরণ করবে, এক 
কথায় শিক্ষা হবে স্বাভাবিক। শিশু তার ম্বাভাবিক সহজাত প্রবৃত্তি ও 
আগ্রহের মাধ্যমেই শিক্ষাকে গ্রহণ করবে । 


কেশো ভার 'এমিল' গ্রন্থে “প্রকৃতি” শব্দকে খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন 1) 
এমিল একটি মানব-শিশু। তাকে তার সমাজ, পিতামাতা, শিক্ষক এবং 
অন্যান্ত সকল কৃত্রিম প্রভাবশালী বস্তর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে একজন 
আদর্শ শিক্ষকের অধীনে রাখা হল। দেখা গেল, একটি স্বাধীন পরিবেশে শিশু 
ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সকল প্রকার ভাবসম্পদের ঘনিষ্টতা লাভ 
করল এবং তার শিক্ষা গ্রহণ হল সার্থক । শিশু তার প্রকৃতি অন্থষায়ী শিক্ষা 
লাভ করেছে বলেই সে সার্থক শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হয়েছে । এই প্রক্ণতিকে রুশো 
ব্যাপকভাবে তিনটি অর্থে তার শিক্ষাতত্বে প্রয়োগ করেছেন £ মনস্তান্বিক 
প্রকৃতি, জীবতবমূলক গ্রকৃতি ও বপ্তজাগতিক প্রকৃতি) 


অর্ধ) ম্নস্তাত্বিক প্রকৃতি (655০1701098158] 156516) 2 ক্ুশো 
মনস্তাত্বিক প্রকৃতি বলতে শিশুর সমস্ত গ্রকৃতিদত্ত শক্তি, সম্ভাবনা, আবেগ, 
আগ্রহ, গ্রহণ-ক্ষমতা ইত্যাদি বুঝাবার চেষ্টী করেন। এসব প্রকুতিদত্ত 
বৈশিষ্ট্যই শিশুর শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। শিশুর যে বিষয়ে আগ্রহ নেই, কোন 
চাহ্দ। নেই, সে বিষয় শিশুকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে না। কিন্তু গতান্টগতিক 
শিক্ষাধারায় শিশুর উপর সমাজের চাহিদার কৃত্রিম প্রভাবই কাঁজ করে বেশী। 
অভিভাবক, পিতামাতা বা শিক্ষকের পছন্দ-অপছন্দ, চাহিদা ও রুচি অন্গসারে 
শিশুকে কতকগুলি অভ্যাদ ও আচরণ শিখতে হয়। এর ফলে শিশুর জীবন 
হয় কৃত্রিয। কারণ তাকে যে অভ্যাস ও আচরণ গ্রহণ করতে হয় তাঁর সংগে 
তার প্ররুতিদত্ত বৈশিষ্টযগুলির কোন সামধম্য থাকে না। রুশোর বক্তব্য 
হচ্ছে, শৈশবে শিশুর গ্ররুতিদত্ত শক্তি ও সম্ভাবনার স্বাধীন অব্যাহত বিকাশের 
সযোগ দিতে হবে। তাকে তার নিজের কাছেই ছেড়ে দিতে হবে । তার 
মনস্তাত্বিক প্রকৃতি অঙ্থ্যায়ী সে নিজেই তার সকল সম্ভাবনার বিকাশ খুঁজবে। 
রুশো বিশ্বাস করেন, সকল শিশুর সব সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ ঘৎখ। শুধু 
সমাজের কৃত্রিমতাই, এ সবকে কলুষিত করে তোলে । (এজন্ত রুশো! বলেন £ 


১৩৮ শিক্ষা-তথ 


“একমাজ অভ্যাস শিশুকে গঠন করতে দেওয়া যেতে পারে, সে হচ্ছে কোন 
অভ্যাস গঠন না করার অভ্যাস”: 

অর্থাৎ একমাত্র শিশুর প্রকৃতিই হবে শিক্ষক। তার নৈতিক, মানসিক বা 
বুদ্ধিগত সকল প্রকার জ্ঞান আসবে প্রকৃতি থেকে । তার আচরণের স্বাভাবিক 
ফলাফল (009796007০6 ) থেকেই সে নিজেই সকল প্রকার জ্ঞান আহরণ 
করবে-পোড়া শিশু আগুন ভয় করে। এপ্রবাদ মিথা। নয়। শিশু হয়ত 
জলে ভিজছে, তাকে বাধ] দেগুয়]! হবে না। তারপর অক্থুস্থ হলে সে নিজেই 
কষ্ট ভোগ করবে আর এভাবে আচরণ করবে না। রুশো তার এ ধরনের 
ব্যাখার নাম দিয়েছেন, “প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ব" ( ৪৮817] 0009৪- 
006006 )। শিশুর স্বতংস্কর্ত আচরণের ও স্বাধীন কর্মবুত্তিব মাধ্যমেই তার 
মধো জেগে উঠবে প্রাকৃতিক ফলাফলের শৃংখলা! (01501011006 0£180079] 


00196000102 )। 


নখ) জীবতন্ত্মূল ক প্রকৃতি (81010951081 ৪6016 )5 রুশো 
বিশ্বা করেন, মানব ইতিহাসে এমন একটি অধ্যায় ছিল যখন রাষ্ট্র বা 
সমাজের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ব্যক্তি-মানুষ (1101%10108] 0021) 
স্বাধীনভাবে বাস করত। রাষ্ট বা সমাজ হৃষ্টি হবার আগে মানব সভ্যতার 
ইতিহাসকে রুশো! বলেছেন, প্রাকৃতিক অধ্যায় বা অবস্থা (12101219090) 
এবং তখনকার মানুষ ছিল প্রাকৃতিক মান্য (টব৪0191 10000, )। এই 
প্রাকৃতিক মান্থষের সংগে সমাজ বা রাষ্ছের সম্পর্ক কৃত্রিম এবং বহির্জাত। 
সমাজের সংস্পর্শে তাই প্রাঞুতিক মানুষের আচরণ হয়ে পড়ে বিকৃত, 
অস্বাভাবিক এবং কলুষিত। সমাজ ও রাষ্ট্রের অনুশাসন প্রাকৃতিক মানুষের 
প্রকৃতিতে কৃত্রিম পরিবঙন আনে, প্রাকৃতিক মানুষ রাষ্ট্র ও সমাজের নাগৰিকে 
পর্ধবমিত হয়। 

মান্থষ যখন জন্মে তখন সে যে সহজাত জৈবিক প্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে 
আসে, সে প্রককৃতিই তার জীবতত্বমূলক প্ররুতি | বল! বাহুল্য, এই জীবতত্বমূলক 
প্রক্ৃতিই অকৃত্রিম, অবিকৃত এবং বিশ্তদ্ত। কিন্তু সমাজের গ্রভাব এই প্রকৃতিতে 
কতিমত। এনে দেয়। শিক্ষার সাহায্যে সমাজ বা! রাষ্ট্র তার অন্থুশাঁসন অন্রষায়ী 
জীবততব্মূলক বিশ্বদ্ধ প্রকৃতিকে করে কলুধিত। তাই রুশো! বলেন, শিশুকে 
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রাষ্ট্র বা সমাজের সংসর্গ থেকে, সকল প্রকাঁব প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে নিতে 
হবে। তারপর শিশ্তর সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ী তাকে শিক্ষ। গ্রহণে স্থযোগ 
দিতে হবে। সমাজের বা বাষ্ট্রের কোন অনুশাসন বা চাহিদা] শিশুর শিক্ষাকে 
শিয়ন্ত্রিত করবে না। তখন শি যে শিক্ষালাত করবে তার মধ্য থাকবে তার 
স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ । এ শিক্ষাকে রুশো নাম দযেছেন, নেতিবাচক শিক্ষা 
(০£৪0%০77:000861018 )। 


চা 


গে) বস্তজাগতিক প্রকৃতি (101১58108] [56016 ) 2 মানুষকে ঘিরে 
যে বস্বজগৎ বর্তমান সেই মূর্ত প্রকৃতি হণ কশোগ শিক্ষান্বে বপ্তজাগতিক 
পরৃতি। একে তিনি প্রারুতিক পরিবেশও ( ব80751] 21)5110ো0শো) ) 
বলেছেন। এই পৃথিবীর আকাশ-বাতাস, পাহাড-পর্ত, নদ-নদী, গাছ-পালা, 
রোদ-জল-বুষি, মাটি-পাথর, পশ্ু-পক্ষী নব কিছু মিলে প্রাকৃতিক পরিবেশ 
বা বস্তজ'গতিক প্রকৃতি। রুশো বলেন, শিশু এই মুক্ত পরিবেশ থেকে 
তার শিক্ষা গ্রহণ করবে, বস্তজাগতিক প্রকৃতির সংগে ঘনিষ্ট স'যোগ সাধনের 
দ্বার] শিশুর ইন্দ্রি়্ানুশীলন হবে। গতানুগতিক শিক্ষা শিখর ইন্দিযান্থশীলনের 
উপর মোটেই গর্ব দেষনি। বুদ্ধিচর্চার উপরই ছিল সে শিক্ষার পূর্ণ আস্থ]। 
কিন্তু রুশো বিশ্বাম করেন, আমাদের পুদ্ধি পঞ্চ ইন্জ্রিয়ের উপর শিভরশীল এবং 
শৈশবই হল বুদ্ধির ঘুমস্ত অবস্থ]। স্থৃতগাং প্রকৃতির সংগে আমাদের যোগ 
থাকা চাই। শিশু তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রকৃতির প্রভাবকে অন্গভব 
করবে, সকল অভিজ্ঞতা আহরণ করবে। প্রকৃতিই হবে তার শিক্ষক এবং 
প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশ হবে তার বিদ্যালয় । 

রুশো তাই আমাদেব প্রকৃতিতে ফিরে যেতে বলেছেন । তার কাছে 
স্বাভাবিক পল্লীজীবনই মর্ধাদী পেয়েছে বেশী। শহরে জীবন কৃত্রিম, 
প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত, প্রকৃতির প্রশান্ত প্রভাব, বিশ্বদ্ধবভাব এবং 
উদারতা এখানে অনুভব করা যায় না। তার ভাষায় শহর হচ্ছে মানব 
জাতির কবর স্থান। ঘর-বাডি-দালান এবং অন্যান্য কৃত্রিম উপকরণের চাইতে 
শিশুশিক্ষায় প্রকৃতির মুক্ত, মাঠ, ঘাস, গাছ-পালা ইত্যাদির প্রয়োজন ও 
প্রভাৰ শিশুর জীবনে ঢের বেশী। 

রুশোর এ ব্যাখ্যা থেকে জন্ম নিয়েছে তার শিক্ষাতত্বের একটি প্রধান 
মৌলিক নীতি £ কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা (580058001% 001:07181) 00178 )। 


১৪ ৩ শিক্ষা-তর্ব 


পঞ্চ ইন্িয়ের াহায্যে শিশু যে অভিজ্ঞতা আহরণ করে তার আবেদন শিশু- 
মনে গভীর । শিশু “এমিল'কে কোন শিক্ষা দিতে হবে না। সে তার ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞত] থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করবে। ইন্ড্রিয়ানুশীলনই তার জীবনকে সক্রিয় 
করে তুলবে, আর সক্রিয়তা ও কর্মের মাধামে সে শিক্ষা লাভ করবে। 


উ। ০ভিন্রাচক্ক শ্পিহ্কা। (68862 17000801010 ) 2 


কশো তার শিক্ষাতত্বে শিক্ষাকে সকল প্রকার সামাজিক বা! রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের 
বহিভর্ত করে রাখার কথা বলেছেন । শিশুর শিক্ষা হবে প্ররূতি অনুযায়ী 
কিন্ধ গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্র, সমাজ, অভিভাবক বা শিক্ষকের প্রভাবই 
বেশী। এধরনের শিক্ষা শিশুর স্বাধীনতাকে অপহৃত করে, তার সক্রিয়তাকে 
দমিত করে, তার প্রকৃতিকে অস্বীকার করে। এ শিক্ষার দ্বারা সমাজের 
বয়ঙ্কপা শিশুর জীবনে তাদের অভিপ্চি অনুমারে কৃত্রিম পরিবর্তন সাধন করেন, 
কিম আচরণ সংযোজন করেন। রুশে। তীব্র ভাষায় গতান্থগতিক শিক্ষাকে 
ভ্রান্ত বলে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে গতানুগতিক শিক্ষা অস্তিবাচক 
( 79310৮০ [7000০96101) )1 এ শিক্ষার স্থলে তিনি নেতিবাচক শিক্ষা 
(1ব০£905০ 720009010) ) প্রবর্তন করতে চেয়েছেন । 

নেতিবাচক শিক্ষার অর্থ এই নয় যে শিশুর কোন শিক্ষার প্রয়োজন নেই। 
নেতিবাচক শিক্ষার অর্থ কোন আলশ্তের কাল নয়। আমাদের তথাকথিত 
গতানুগতিক শিক্ষাবাবস্থায় গৃহীত শিক্ষাঙ্থণীলন থেকে আলাদা! এক শিক্ষা- 
বাবস্থা হচ্ছে নেতিবাচক শিক্ষা । আমাদের গতাঙ্গতিক প্রাচীন শিক্ষায় 
বিশ্বাস করা হত শিশু জন্মে কতকগুলি পাপ প্রকৃতি নিয়ে। শিশুর আদিম 
প্রকৃতি ববর। তাই কঠোর শাসন ও শৃংখলার দ্বার তার চরিত্রকে, তার 
আচরণকে শোধন করে নিতে হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুর আদিম 
প্রকৃতিকে সংযত করা । কিন্তু রুশো এধরনের ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে 
বলেছেন, শিশুর আদিম প্রকৃতি মহৎ, এই আদিম প্রকৃতি সমাজের সংস্পর্শে 
এসেই কলুষিত হয়ে যায়। 

সুতরাং রুশো বলেন, শিশু যদি স্বভাবতঃ মহৎ হয়েই জন্মে, তার সহজাত 
প্রবৃত্তি, আবেগ্‌, অগ্থরাগ, অনুভূতি যদি সৎ থাকে তবে তার স্বাধীন বিকাশে 
কোন বাধা-নিষেধের প্রয়োজন নেই। বুদ্ধিগতভাবে নেতিবাচক শিক্ষার 
অর্থ হল, শিশুশিক্ষায় কোন পুস্তক পাঠের প্রয়োজন নেই, শিশু কেবলমান্্ 
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অভিজ্ঞতা আহরণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করবে। অথাৎ ভাষামূলক শিক্ষার 
পরিবর্তে ইন্ড্রিয়-ভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজন । পুস্তক পাঠকে রুশো শৈশবের 
অভিশাপ বলে বর্ণনা করেছেন । তার পবিবর্তে শিশু-মনে শিক্ষার কৌতুহল 
হঠি করাই শ্রেয়, তখন শিশু নিজেই শিখবে । রুশোর বক্ণা হচ্ছে, শিশু 
একটি পাঠ পড়ে কিছুই শেখে না। শিক্ষার্থীর সামনে আগ্রহ উপস্থিত কগ, 
একমাত্র আগ্রহই মূল শক্তি (0500155 [0৬০ যা ' আমাদের দ্গে লিবাপদে 
নিয়ে যেতে পারে।: 

(অন্তিবাচক শিক্ষা গ্রনংগে কশো বলেনঃ উহ] অচমফে অপরিণত মনকে 
সংগঠিত করার প্রয়াস পাষ, উহা! শিশুকে এমন কতকগুলি কঙপোর শিক্ষা 
প্রদান করে_ষে কতবাপ্ুলি ণযগদের 11 নেতিবাচক |শঙ্ষার ব্যাখ্যা পস'গে 
রুশো বলেন, নেতিবাচক শিক্ষা প্রত্যক্গভাবে কোন ভাল প্রদাশেব পুণে 
শিক্ষার্থীর অংগ-প্রতাংগকো পরিশ্মট করার চেষ্টা করে, আব এই 'গ প্রত্যংগই 
হল শিশুর জ্ঞানের উপকরণ (10508006206) 15 / 

স্থতরাং নেতিবাচক শিক্ষ। শিক্ষার 'অভাব নয । রশে। শিজেহ বলেছেশ £ 
নেতিবাচক শিক্ষা কোন আপশ্লের কাল (10719 ০0£ 19117১55 ) বোঝায় 
না। এ সময়ে শিশুর শিক্ষা হবে শিশুর শক্তি ও আগ্রহের শ্বাধান বিকাশের 
মাধামে। নেতিবাচক শিক্ষায় শিশুর তহ ও অ”্গ-প্রতা'গের সঞ্চালন, 
ইন্জিয়াহশীলন প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওযা হয়। শিশুকে খোল! মাঠে 
বিচরণ করতে দাও, তার খেয়ালখুসি প্রাক্তিক পরিপেশে ছেডে দ19) তাপ 
স্বাধীন কর্মবৃত্তিকে বাধ। দেবে না, তবেই শিশু শিখবে । কুজ্িম পাঠ্যস্চীর 
মাধ্যমে কৃজিম পরিবেশে শিক্ষক যে শিক্ষা দেন তাপ ফলে শিশু-মনে নীচ 
প্রবুক্তি জেগে ওঠে । শিশুকে শিক্ষা দেবার একমাত্র শীঠি হণ তাকে কোন 
শিক্ষা প্রদান না করা। তার মানমিক ও দৈহিক আচপণের স্বাপ্রীন বিকাশের 
স্থযোগ দিলেই সে শিখবে । শিশুর উন্দ্রিয পরিশ্ম্ট হবাপ সাথে সাথে তা 
যুক্তি বিচারের ক্ষমতা জেগে গুঠে। রুশোর মতে, শৈশবই হল বুদ্দির ঘুমস্ত 
অবস্থা । আর বুদ্ধি ইন্ডিয়-ভিত্তিক। স্থৃতরাং ইন্দ্রিয় চর্চাগ মাধ্যমে শিশু 


পা 
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1, ৮196466 %7661986---6015 15 609 2009159 0০0%8 ৮10 0015 11,016 0০091 
10101) 6598 09 10: 500 ৪৯691), 


2. 5] 091] 9 005161%8 ১০০০%/1090 (7109. 81756 09008 ৮০ (00100 6109 10100 
02929800191 500. 60 12056006৮8৪ 0110 10 09 ৫5665 0056 091008 0০ & 
12280, 1 0811 09685 900086100 0125 6086 6008০ 60 17১61160% /29 0285108 6155%6 
8৩ 6005 17356£9259068 04 10100819085 086019 85106 6015 0000518889 01:906)51...1" 


১৪২ শিক্ষা-তত্‌ 


মনে আপনিই বিচার বুদ্ধি জাগ্রহ হবে, যদিও কোন ভাষামূলক শিক্ষা বা 
বুদ্ধির অন্নশীলন নেতিবাচক শিক্ষা নেই। 

ং নেতিবাচক শিক্ষায় শিশুর সবা"গীণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। পিতামাতা, 
অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজ সব কিছুর প্রভাব থেকেই শিশু তখন মুক। শিশুর 
চাহিদা ও আগহই প্রধান। তার স্বাধীন আচরণে কোন বাঁধা 2টি কণা হয 
না| নেতিবাচক শিক্ষা কোন সদ্গুণ প্রদান করে ন। বটে, কিন্ধ মন্দ গুণ 
থেকে রক্ষা করে, উহ] শিশু মনে কোণ মত্য পঞ্চার করে না বটে, কিন্তু উহা! 
মিথ্যা! থেকে তাকে রক্ষা করে। এ শিক্ষা শিশ্বর যখন বোঝার মত বস হয়, 
তখন যাতে সতাকে শিজেই লাভ করতে পারে সে পথেই তাকে এগিয়ে দেয়, 
এ শিক্ষা শিশু যখন সক চেনবার ও ভালবাসার ক্ষমতা লাভ করে তখন 
যাতে নিঙ্গেই সদ্গুণ লাভ কবতে পারে সে পথেই এগিষে দে । 

রূুশোর নেতিবাচক শিক্ষায় প্রকৃতিই শিক্ষার প্রথম সোপান এবং প্রধান 

শিক্ষক। গতানুগতিক আকার স্বন্ব শিক্ষার পরিবর্তে তিনি স্বাভাবিক এবং 
স্বতংশ্্ শিক্ষার প্রবর্তন কবতে চেয়েছেন। রুশো বলেন, আমাদের তিন 
ধরনের শিক্ষক বর্তমান, প্রকৃতি (706016 ), মানষ (12097) ও বস্ত 
( 071065 ) এবং এবা পরম্পর পরস্পরের উপরে সহযোগিতাব স“গে প্রতিক্রিয়া 
করে। এই তিন ধরনের শিক্ষকেপ শিক্ষাব মধ্যে সংগতি সাধন কবা চাই 
এবং এ সামঞ্জশত বিধাশের দ্বারাই শিক্ষা হয় পূর্ণ এবং সার্থক । কিন্ত এখানে 
একটি কথা স্মরণ বাখা উচিত ষে প্রকৃতির উপর আমাদের কোন নিষস্বণের 
অধিকাপ পেই, যান্ঠষ « বস্তর উপর আমাদের নিষন্বণ থাকতে পারে। সুতরাং 
আমাদের শিক্ষা প্রকৃতির অনুগত হবে অখাৎ শিক্ষা হবে প্রাকৃতিক 
(1081072] )। কিনব গতাজশতিক শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক বিপরীত কথাই বলা 
হয়েছে । সেখাণে থে প্রকুতিকে নিষস্িত করা যাষ পা, মান্ধষ ও বস্তুর দ্বার! 
তাকে শিয়ন্সিত কগ।র বাথ চেষ্টা করা হযেছে । 


ও স্পিশ্ক্ষাদ্কান্ন শহ্দতভি ও শ্শিক্কষান্র উউদেম্্য €71665০4 
01 66801)1176 800 212 01 60109101010 ) £ 

রুশো বলেন, শিক্ষা হল শিশু-উদ্যান পরিচালনা |) জমি চাষ করলে 
চারাগাছ বর্ধিত হয় আপ শিক্ষার দ্বারা মানব শিশুর বিকাশ ঘটে । (শিক্ষক 
অর্থাৎ শিশু-উদ্যানের পরিচালক তিনটি বিধায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, 


শিক্ষাতত্বে প্রখাত শিক্ষাবিদ্দের অব্দান ১৪৩ 


প্রথমতঃ, তিনি শিশুকে সকল প্রকার কলুষময় প্রভাব থেকে ঢেকে রাখবেন । 
দ্বিতীয়তঃ, তিনি শিশুকে একটি শক্তলমর্থ ও স্বাস্থামঘ় দেহ গঠনে সহায়তা 
করবেন, যার ফলে শিশু যথাযথ ইন্দরিয়া্চশীলনের স্থযোগ পায় । তৃতীয়ত: 
তিনি শিশুর মনে অঙ্গুশীলন ও বিশ্বাসের দ্বারা কর্তবাবোধ জাগিয়ে তুলবেন) 
শিক্ষা শিশুর অন্তর থেকেই উৎসারিত হয়, উহা! বহির্জাত নয়। স্ৃতরাং 
শিশুর স্বতঃপ্রণোদিত সকল প্রকার কর্মবৃত্তির বিকাশের বাবস্থা করতে হবে। 
রুশো বলেন : বাস্তব জগত ছাড়া আর কোন পুস্তক নেই এবং বাস্তব ঘটনা 
ছাড়া আর কোন শিক্ষাও নেই। 

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রুশো বলেন, পূর্ণ বসবাস (000211066 11176 ) 
হবে শিক্ষার লক্ষা। শিক্ষা জীবনের ভাবস্তৎ কোন অবস্থার প্রস্ততি নয়, 
শিক্ষাই জীবন । শিশ্তর অন্তর্বাসী সহজাত সকল শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশই 
শিক্ষার লক্ষ্য । শিক্ষা বাঁজ্ঞানার্জন এ উদ্দেশ্ট সাধনের উপায়মান্র। 


১৬ ॥ ন্নল জ্বীনের বিক্াম্পে জাল্রটি স্পর্শাজ্স £ 

রুশে! মানব জীবনের বিকাশ প্রক্রিয়া অনুযায়ী সমগ্র জীবনকে চারটি 
পর্যায়ে ভাগ করেছেন। শিশুর বয়স বৃদ্ধিব সংগে সংগে তার দেহ মনে 
বিভিন্ন আবেদন উপস্থিত হয়। সুতরাং তার শিক্ষাও সেভাবে পরিবর্তিত ও 
নিয়ন্ত্রিত হবে। অর্থাৎ শিশুর জীবন বিকাশের গতি অশ্রসারে শিক্ষাও 
পরিকল্িত হবে। 

(ক) প্রথম পর্যায়_এক থেকে পাঁচ বগুসর বয়স 2 প্রথম পর্ধায়ে 
শিশুর ইন্দরিয়ান্ৃভূতির অন্রশীলন প্রয়োজন । এ সময়ে শিশুকে বহির্জগতের 
বাপক অভিজ্ঞতা আহরণের স্ঘোগ দিতে হবে। এ সময়ে শিশুর শিক্ষা হবে 
শরীরমূলক। খেলাধূলার উপর প্রচুর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে । শিশুর স্বাধীন 
চলাফেরার কোন রকম বাধা স্থ্টি করা হবে না। এমন কি তাকে আটসাট 
জাম! পরিয়ে, অথবা গৃহে আবদ্ধ রেখে তার সহজ অংগ সধালনে যেন 
কোন প্রতিবন্ধক স্ঠি করা না হয়। এ পর্যায়ে শিশুকে সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের 
অধিকারী করে তোপাই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য । কশে! বলেন £'দেহ যত 
বেশী ছুর্বল, উহ] তত বেশী আদেশ করে; উহা! যত বেশী বঙ্গবান, তত বেশী 
অন্থগত হয়।১: অর্থাৎ রুশোর বিশ্বান, শরীর ঘত বলবান, উহ! তত বেশী মনের 
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অনুগত হবে । সকল প্রকার দুর্বলতা থেকেই দুর্নীতি আসে । শিশু দুর্বল হলেই 
অপরাধপ্রবণ হয়। সবল হলেই সে সৎ হয়ে পডে। শিশুর ইন্দ্রিয়াুশীলনের 
(5০56 02101780 &. 90156 ০ৎ79611206 ) জন্য তাকে মুক গ্রামাঞ্চলে 
নিয়ে ঘেতে হবে এব সে যাতে প্রারুতিক পরিবেশ গভীরভাবে অঙ্্ধাবন করতে 
পারে তার শ্রযোগ দিতে হবে। এ স্ময যাতে শিশু নিজন্ব ইচ্ছা ও রুচি 
অন্রযাধী শ্বাধীণভাবে কর্মমুলক মাঁচরণ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে । 


রুশোর এক থেকে পাট বছপ বযসের,শিক্ষা পরিকল্পনাকে শরীরমূলক শিক্ষা 
( 01755108] 0711108) বলা যেতে পারে । শিশুর জীবনের এই প্রথম স্তরে 
কোন মানদিক চর্চা বা নৈতিক জ্ঞানের প্রযোজন নেই । শিশুকে কোনরূপ 
ভাখামপক শিক্ষা দেণষা গবে না। এমণকি রুশো বশেছেন যে, এ স্তরে 
শিশুকে বেশি কথা বলতে যেন আমর] উৎসাহিত না করি । কারণ, বেশী 
কথা বলতে শেখা মা'ণ চিন্ত। কপতে না শেখা । 


(খ) দ্বিতীয় পর্বায়_র্পাচ থেকে বার বওসর বয়স? রুশো এ 
পর্যাযকে মানপ জীবনের জটিল্তম অবস্থ] (40১০ [00560161081 751100 0£ 
10070 116 ) বলে বর্ণনা করেছেন এবং ছুটো। নীতির দ্বাগা এ সময়ের 
শিক্ষাকে নিযস্থিত কার কথা তিনি বলেছেন: একটি নেতিবাচক শিক্ষা 
এবং দ্িতীয়টি প্রারুতিক ফলাফলের তত্ব। 

নেতিবাচক শিক্ষানীতি মঞ্চযাযী এই স্তরে 'মামরা শিশুর উপর আমাদের 
কোণ আচরণ, ভাবধাণা, খিশ্বা কোন কিছুই আবোপ করব না। শিশুকে 
কোন পস্তক পাঠ করত দেওখা হবেশা এবং ভাখ মনকে নিক্ষিয়তাবে 
থাকতে দেওয়া হবে। তাকে শহরের কলুবিত প্রভাব থেকে দুরে গ্রামাঞ্চলে 
শিষে যাওযা হবে, আর পে খালি পা, অনাচ্ছাদিত মস্তক এবং খুব অল্প পোশাক 
পে খোপা মাঠে প্রান্তরে বেডাবে। তাকে যেন কোন নৈততক শিক্ষা ন] 
দেওয়া হয, কেনন। তাব মন তখপও বিমূর্ত (৪1০৭03০0 চিন্তা করতে শেখেনি । 
শো বলেন, এ সমমে আমাদের একমাত্র পক্ষ্য শিশুটি যেন স্থাস্থ্যবান্‌ প্রাণীতে 
(1560105 80111)9] ) পবিণত হয়। এ সময়ে শিশু মুক্ত আকাশের নীচে 
ব্যায়াম ও অন্যান্য গেহাভশীলনের দ্বাপা, খেলাধুলা! ও সকল প্রকার স্বাস্থ্যকর 
আমোদ-প্রমোদেপ দ্বারা নিজে অংগ-প্রত্াঙাকে নিষস্ত্রণ করবে। গল্পের 
মাধ্যমে, পঙ্োভরেব মাধাযে এ সময় শিশু পৃথিবীর জান আহরণ করবে। 


শিক্ষাতন্বে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের অব্ধাশ ১৪৫ 


প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ব অনুসারে শিশুর উপর কোন প্রকার নীতি-জ্ঞান 
আরোপ করা হবে না। “এটা কর? “এটা করণ, এসব কিছুই শিশুকে বলা 
হবে না। এক কথায় শিশুর স্বাধীন আচরণে ও চাহিদার পাগতৃশ্িতে কোণ 
বাধা স্থ্ি কর] হবে না। নৈতিক শিক্ষাও তাকে প্রাকৃতিক ফলাফলের মাধ্যমে 
দিতে হবে। প্রকৃতিই হবে বিচারক । শিক্ষক শিশুকে কোন শাম্ত প্নেবেন 
না। শিশু যর্দি অনবরত জলে ভেজে তবে প্রকৃতিই তাকে শাস্তি দেবে। তার 
জর হয়ে ঘরে সে আবদ্ধ হয়ে পডবে। এভাবে নৈতিক নিষম তাঙলেও সে 
শান্তি পাবে আপন প্রকৃতির কাছে। 


(গ) তৃতীয় পর্যায়- বার বছর থেকে পনের বছর বয়স ঃ 
এ স্তরে শিশুর যৌথ-প্রবৃত্তি গত্যন্ত প্রবল হযে ওঠে এব" সে তা প্রতবেশী৷ 
সংগী-সাথীর্দের সংগে মেলামেশার জগ্ত বাগ্র হযে পড়ে। ম্ৃতপাৎ এ সময 
শিশুকে যৌথভাবে চিন্তা ও কাজ করছে টত্সাহিত কপতে হবে। তার 
বান্রিত্বেব সামাজিক দিকটি যাতে সুষ্ঠভাবে নিক।*ত এব" স্ুপথে পবিচাপিত 
হয, শিক্ষক এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন । শিশুর এই ব্মঃপন্ষিকালে তাপ মনে 
নানা কৌতুহল জেগে ওঠে । স্থৃতরাং তার কৌ।৬হপ নরুত্তির জগ সকলপ্রকার 
ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । শিশুর কৌড্হণ হবে শিক্ষার পথ নির্দেশক । 
এতদিন শিশু তার জাঁণ আহরণের মাধ্যম পি জেনেছে, এখন শু হবে তার 
জ্ঞান আহবণ। তার কৌতুহল অন্রযায়ী এখন তাকে উগোপ, ইতিহান, 
সাহিত্য, বিজ্ঞান এনং অন্যান্য বিষষাবলী সন্গন্ধে শিক্ষা দিতে ঠপে। কিন্ত 
সব বিষয় শিশুকে শ্রেণীকক্ষে বসিয়ে বর়তাগ দ্বাপা শিক্ষা দিতে হবে 
না) পযবেক্ষণ, পরীক্ষণ, ভ্রমণ, গল্প বা বাল্ব খটনাপ সংগে পরিচিতিগ 
মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। রুশো বলেন, পূর্ববন্ঠী স্তগগপিতে শিশু 
প্রচুর দৈহিক অনুশীলন করেছে, ফলে তার বিচাগবুদ্ধি বা মানসিক ক্ষমতার 
চাইতে দৈহিক ক্ষমতা প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন সে বৃদ্ধিগত অনুশীলন 
করবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাকে পুস্তক পাঠে অভ্যস্ত করতে হবে বা 
অনাবস্টুক বিষয়বস্তর জ্ঞান দার! বুষ্বিগত ক্ষমতা নৃদ্ধি করতে হবে। শুধুমাত্র 
অত্যাবঙ্গক বিষয়ে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে । রুশো নিছক জ্ঞান আহরণ ও 
পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার বিরোধী । এ সময়ে শিশুকে একমাত্র 'রবিনসন্‌ ক্রুশো, 


পড়তে দেওয়া! যেতে পারে যা পড়ে শিশু আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, প্রকৃতি 
শিক্ষা-তত্ব--.১০ 


১৪৬ শিক্ষা-তত্ 


অন্লমাযী জীবনযাপন প্রর্ততি শিখবে এবং এগুলি হবে তার জীবনে সতাকার 
মূল্যবান জ্ঞান । 

এ পর্যাষে শিশু তার সামাজিক শিক্ষালাভ করবে এবং অন্যান্ত বিষযের 
সংগে একটি শিল্প ৪ ( 0:86 ) শিখবে । তার এ শিল্প” শেখার মূলে থাকবে 
সামাজিক এন” অর্থনৈতিক কারণ। কাধিক পরিশ্রমের প্রতি তথাকথিত 
ভদ্্রসমাজের যে অবজ্ঞা, শিল্প শেখার মাধামে তা দূর হবে এবং শ্রমের মর্ধাদা 
বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, এপ ফলে সে বিশেষ কর্মে নৈপুণ্য অর্জন কববে তার 
দৈহিক অন্শীলন হবে এবং এ শিল্প তার জীবিকাঁনিবাহে তাকে সহাযতা 
করবে। 


(ঘ) চতুর্থ পর্যায়-_পনের বছর থেকে বিশ বছর বয়সঃ 
ব্যঃসন্ধিণ এই শেষ পধাযে শুরু হবে মস্তিষ্কের শিক্ষার সংগে হাযের শিক্ষা | 
এতদিন শিশু এমিলকে তার দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মস্তিষ্কের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে 
আর এজন্য তার শিক্ষা ছিল আম্মকেন্দ্রিক এবং আত্মসীমিত। আত্ম-্রেম, 
আত্ম-পূর্ণতা, আ্ম-বিকাশ-__এই হল পূর্ববর্তী স্তর গুলির শিক্ষার মূলনীতি। কিন্ত 
এখন শিশুকে ষে জীবনের শিক্ষা দেওযা হবে, সে জীবন তার আম্মকেন্দ্রিক 
জীবন নষ, এ জীবন বন জীবনে ব্যাপ, সম্পকাঁভৃত। এপর্ধাষে শুরু হবে এমিলের 
সমাজচেতনা ও মানীসক সম্পকের শিক্ষা । অপরের প্রতি প্রেম ভালবাসাই 
এখন শিক্ষার পধান প্রেষণা (0700৮6 ), প্রক্ষোভের স্্ষম বিকাশ এব 
নৈতিক পূর্ণতা অঞ্জন হবে এ শিক্ষার লক্ষ্য । কিন্তু কোন ব্যাপারেই এমিলের 
স্বাধীনতাকে যেন খব করা 2াহধ। ভাঁখাবেগের ছারা পরিচালিত না হযে 
এগিল যেশ যুষ্ঠি বিছদবব ছ্বাবা পরিচাপিত হয। তার কাজের পরিণাম 
(েখেহ সে পাবে নৈতিক শিক্ষ।। শিশু ধি কোন অন্যায় ব অসংগত আচখণ 
বরে, তবে তার পরিণ।মই শিশুর আচরণে আনবে সংশোধিত পরিবর্তশ । 


| নবাল্লী স্পিল্কা1 (দ65০৪6০]0 102 ডি 02061) ) 2 

শিশু-কেন্্রিক শিক্ষা পবত্ঠক, প্রগতিশীল চিক্তার ধারক এবং বাহক রুশো 
নারীদের শিক্ষা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা৷ শুধু গ্রাচীনপন্থী নয়ঃ মে 
অন্িমতের সংগে কুশোর শিক্ষাতত্বেব মৃসনীতিব অর্থাৎ শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাব 
কোন সম্পর্ক নেই । সজবত: তদ্দানীস্তন ফরাসী সমাজের উচ্ভ্ংখলতা! এবং 
ক্শোর বাক্তিগত জীবনের বঞ্চনা! এ মতের পেছনে কাজ করছিল। 


শিক্ষাতত্বে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্দের অবদান ১৪৭ 


শিশু শিক্ষার চতুর্থ পর্যায়ে তিনি বালিকা সফিয়া (:50%%£6 )-কে আমাদের 
সংগে পরিচয় করে দিয়েছেন। পুরুষ শিশ্তুর বেলা রুশো তার নেতিবাচক 
শিক্ষা প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু মেয়েদের বেলা এ ধরনের কোন স্বাধীনতা 
তিনি সমর্থন করেননি । মেয়েদের শিক্ষা হবে অন্তিবাচক এবং কঠোর শংখলা- 
শামিত। মেয়েদের শিক্ষা মেয়েদের পছন্দ-অপছনোর উপর নির্ভর করবে না, 
গৃহস্থালীই হুবে তাদের শিক্ষার বিষয়। তার্দের উপযুক্ত করে তুলতে হবে 
গৃহ-জীবনের জন্য, স্বামী সেবার জন্য । নম্বতা এবং আম্থগতা শিক্ষা দিতে হবে 
মেয়েদের । তাহলেই পুরুষের পক্ষে পরম সহায়ক হবে নারী। তাই তিনি 
বার বার বলেছেন, সফিয়াকে সর্বপ্রকার নিয়ন্ধণে রাখতে হবে এবং তার 
বিবাহিত জীবনের পক্ষে সহায়ক বিষয়গুলিই তাকে শিক্ষা দিতে হবে । 

রুশো তাই নারী-শিক্ষা বিরোধী । তিনি বলেছেনঃ “একটি শিক্ষিতা 
নারীকে মহামারীর মত পরিত্যাগ করা চাই। সেনারী তার স্বামী, তার 
সম্তান-সম্ভতি, তার ভূতাবগ সকলের কাছেই গ্লেগ রোগস্বরূপ | 


৬। শ্পিক্ষাভজ্ে লভশ্শোন্স অন্বদ্তান্ন (0050528029755 ০? 
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শিক্ষার ইতিহাসে রুশো এক নতুন যুগের স্চনা করে গেছেন। গতীহ্ু- 
গতিক, প্রাচীন ও অন্ধ বিশ্বামে এতদিন আমর] ঘুমিয়ে ছিলাম । রূশোই 
আমাদের ঘুমন্ত মনে জাগরশের বাণী আনলেন । গতাগ্গগতিক ও অভ্ান্ত 
জীবন সম্বন্ধে আমর] নতুন কবে ভাবতে শুরু করলাম, শিশু ও তার শিক্ষা 
সম্বন্ধে নতুন তথ্য অবগত হুলাম। পরবর্তী যুগে শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে ধারা 
আলোচন] করেছেন, তাদের উপর রুশোর প্রভাব অপরিসীম । 

ক্ষশোকে বল] হয় আধুনিক শিশু-কেন্ড্িক শিক্ষার জনক । শিক্ষায় শিশুর 
স্বাধীনতা, ব্যক্তিমুখী শিক্ষা, শিশুর চাহিদা অনুযায়ী পাগ্যবিষয়ের প্রবর্তন 
প্রভৃতি আধুনিক প্রগতিশীল শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি কোন না কোন 
ভাবে রুশোর শিক্ষার্র্শে উপস্থিত। 

রুশোর শিক্ষাতত্বের মূল বক্তব্য ছিল, শিশুর শিক্ষা তার প্রতি অন্ষায়ী 
নির্ধারিত হবে। শিশুর প্রকৃতিগত চাহিদা, তার প্রবৃত্তি প্রবণতা প্রভৃতিই হবে 
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১৪৮ শিক্ষা-তত্ব 


শিক্ষার নিয়ন্ত্রক । অর্থাৎ শিশু-মনকেই সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে । রূশোর এই 
মতবাদ পরবতী যুগে শিক্ষাতত্বে এক ব্যাপক মনস্তাত্বিক আন্দোপনের স্থত্রপাত 
করেছে, বিশেষ ভাবে পেন্টালৎ্সীর শিক্ষানীতিতে । 


রুশো তার শিক্ষাতত্বে শিশুকে স্বতন্ধ সত্বারপে কল্পনা করেছেন। তার 
প্রাকৃতিক মান্থুষের (08621 হাঃজাঃ ) ধারণা থেকেই আধুনিক শিক্ষাদর্শে 
“ব্যক্তি শ্বাতন্ত্র” মতবাদের জন্ম । 


রুশে। শিশুর বহির্জাগতিক প্রকৃতি অন্থৃযায়ী শিক্ষা উপর গুরুত্ব দিয়েছেন । 
পুস্তক কেন্দিক ভাষামুলক শিক্ষার বিরোধিতা করে তিনি বাস্তব ঘটন। 
পধবেক্ষণের এবং তথ্য সংগ্রহের উপগ শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন । 
আধুনিক জীবনধমী, বাস্তবমুখী এখং কর্মমূলক শিক্ষার মূল সুত্র রুশোর 
মতবাদেই ণিহিত রয়েছে। 


শিক্ষাতত্বে রূশোর এসব যুগপ্রসারী প্রভাব থাকা সত্বেও তার মতবাদ 
স্ববিরোধিতায় পূর্ণ । অবশ্য রুশে৷ নিজেই বলেছেন £ “আমি কুসংস্কার সম্পন্ন 
হবার চাইতে স্ববিরোধী হতে অধিক পছন্দ করি।'£ 


রশোর শ্ববিরোধিতা প্রবাদ বাক্য হয়ে দাড়িয়েছে। একদিকে রুশো বিশ্বাস 
করেন, সমগ্র সমাজ কলুষিত, ব্যক্তির উপর ব্যক্তির প্রভাব কৃত্রিম । আবার 
অন্যদিকে রুশে। প্রতিটি ব্ট্টির সহজাত মহৎ প্রকৃতিতে গভীর আস্থ। প্রকাঁশ 
করেছেন। একদিকে তিনি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশসাধনে তার মাতা পিতা, 
আত্মশস্ব-পরিজন ৪ অন্যাগ্ত সংশী-সাথীদেক পভাব ও সহযোগিতাকে অনভিপ্রেত 
বলে ঘোষণ করেছেন, আবাব অন্যদিকে তান শিশুকে সমাজবিচ্ছিন্ন অবস্থায় 
শিক্ষকের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন । 


রুশো বলেছেন : প্রতিটি শিশুর থাকবে তার নিজস্ব শিক্ষক ।১ শিক্ষক 
শিশুকে সব সময় তার সংগে রাখবেন ও সবধাপারে তাকে পরিচালনা 
করবেন। এ ধরনের শিক্ষাদান শুধু অসস্ভবই পয়, কাল্পনিক। 

রশো। ভাষামূলক শিক্ষা এবং পুস্তক পাঠের বিরুদ্ধে তীব্র মত শ্রকাশ 
করেছেন এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বড় করে দেখেছেন। কিঃ 
এতে সমাজের সঞ্চিত অতজ্ঞত'! থেকে শিশুকে বাঞ্চত করা হয়। 


1, 5*| 910810 200700৮ ৮6 % 20520 01 [৮8518002 ৮৮50 ০01 0:০100109.? 
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রুশো! বলেছেন £ প্রতিটি শিশু আত্মনির্ভরশীল হবে। কিন্তু “এমিল' 
গ্রন্থে দেখি, শিশু এমিল পরিণত জীবনেও স্বনির্ভরত1 শেখেনি। তার মন্তান- 
সম্ততিকে লালন-পালন করার মত দায়িত্বশীল সে হয়নি । সে ক্শোকে তারই 
গৃহে থাকবার জন্ত আকুতি প্রকাশ করছে । “এমিল' আত্মনির্ভরশীগ না হয়ে 
রুশো-নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। 

রুশো নেতিবাচক শিক্ষায় সমাজের চাহিদাকে প্রথমতঃ অস্বীকার করেন। 
এক কাল্পনিক প্রাকৃ-সামাজিক স্তরের মানুষের প্রতি তার দৃষ্টি তখন ছিল 
নিবদ্ধ। সমাজ-চেতনা ব1 সামাজিক মুলাবোধ যে একটি সার্থক ব্যক্তি-জীবনেতর 
প্রারস্তেই অপরিহার্,, একথা রুশো স্বীকার করেননি । কিন্তু জীবন বিকাশের 
চতুর্থ পর্যায়ে এসে শিশুর জীবনে সামাজিক আচরণের মুল্যকে তিনি স্বীকার 
করেছেন। তার শিক্ষাদর্শ সমাজবিরোধী হয়নি বটে, কিন্তু শিক্ষার শেষ 
পরধায়ে ব্যক্কিতান্ত্রিক ভাবধারাঁকে যে হঠাৎ সমাজতান্ত্রিক করে তোলা যায় না। 
এ মনস্তাত্বিক সত্যটি ক্ষশোর জান! ছিল না। 

তার প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ব মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। যে শিশু 
আগুনে পুড়েছে সে আগুনকে ভয় করবে একথা ঠিক। কিন্তু তা বলেকি 
আমর] এ আশা করব যে প্রতিটি শিশু 'এভাবে আগুনের দহন কার্ধ সম্বন্ধে 
শিক্ষা গ্রহণ করুক? দ্বিতীয়তঃ, শিশু প্রকৃতির কাছে যে অপরাধ করে সে 
তার সম্বদ্ধে অবহিত নয়। তৃতীয়তঃ, প্রকৃতির শাস্তি অনেক সময় এত দেরিতে 
বা সুন্দরভাবে উপস্থিত হয় যে শিশু কেন, বয়স্কদের পক্ষেও শান্তি এবং অপবাধের 
মধ্যে কার্ধকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। চতুর্ধত:, শিশুকে জলে 
ভেজা থেকে ঘদি আমর! বিরত না করি, তবে তার জীবন সংশয়ও হতে পারে। 
এর ফলে কি লঘু পাপে গুরুদণ্ড হবে না? 

এসব ক্রটি বিচ্যুতি থাকা! মন্তব্েও রুশোর শিক্ষাতত্বের তিনটি মৌলিক নীতি 
আধুনিক শিক্ষাতত্বে সর্বজনভাবে গৃহীত হয়েছে। এই নীতিগুলি হলঃ 
(ক) শিশুর জন্মমুহূর্ত থেকে তাকে তার আচরণের স্বাধীনতা দিতে হুবে। 
(খ) শিশুর] সক্রিয়ভাবে তার্দের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করবে 
এবং পুস্তকে বণিত বিষয়বস্ত সংগ্রহেই তাদের শিক্ষা! সীমিত থাকবে না। (গ) 
তার! প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে হাতের কাজ শিখবে । 

এসব কারণেই রুশো আধুনিককাপের সকল শিক্ষা-সংস্কারক ও 
শিক্ষাবিদ্দের পুর্বন্রী বলে প্রণম্য | 


১৫০ শিক্ষা-তত্ব 


শিক্ষায় মনস্তাত্বিক আন্দোলনের অগ্রদূত 


জোহান হিনরিক পেস্টালৎসী (0 017210া) 17 6121101) 10686910221) 
১৭৪৬ খৃঃ-১৮২৭ খু , 
রুশে] শিক্ষাতব্বে যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার উদ্ভাবন করেন তাঁর সমসাময়িক 
মুগে এগচলিকে কেহ প্রশংসা করার বা বাস্তবে অন্তশীলন করার চেষ্টাও করেনি। 
একথা সত্য যে, রুশোর বৈপ্লবিক ও যুগপ্লাবী ভাবধারার অনুসরণ কর! সময়- 
সাপেক্ষ ব্যাপার । তাছাড়া, রূুশোর নিজেরও কোন ধারণ। ছিল না কিভাবে 
তার শিক্ষার মৌলিক নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়। অধ্যাপক 
কে. কে মুখোপাধ্যায় বলেন £ এ ব্যাপারে রুশো! উপযুক্ত ছিলেন না, হয় তার 
শিক্ষা, না হয় তীর গ্রকতিদত্ত ক্ষমতার অভাব ছিল। 
কিন্ত রুশোর সৌভাগ্য যে তিনি তার পরবর্তী যুগে এমন কয়েকজন 
শিষ্য লাভ করেন ধারা তাঁর শিক্ষানীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন, 
নতুন ব্যাখ্যার দ্বারা জনসাধারণের কাছে প্রচার করেন এবং গতানুগতিক 
শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বাস্তব পরিবর্তন আনেন। স্থইৎজারল্যাপণ্ডের পেস্টালৎসী 
রুশোর শিক্ষাদর্শের অন্ততম শ্রেষ্ঠ শিষ্য। তিনিই জর্বপ্রথম রুশোর এমিলছ* 
গ্রন্থের ভাবধার। অনুযায়ী তার পুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগলেন । 


৯। €শস্উরালসহুসীল্ল শ্পিক্ষাভক্ে €লম্পি্য ( চ6৪/০:৪৪ 0 


[১6569102215 00505 01 15:0108161018 ) 2 


পেস্টালৎমীর শিক্ষাতত্বের প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তিনি শিক্ষাকে 
মনন্তত্ব-ভিত্তিক করে তোলার চেষ্টা করেছেন তাঁর সমগ্র জীবন ধরে। রুশোর 
প্রকৃতিবাদেও (ব9601511505 ) শিক্ষাকে মনন্তত্ব-সম্মত করে তোলার কথা 
রয়েছে। কিন্তু সুইস্দেশীয় শিক্ষক পেস্টালৎসীর আগে আর কেহই শিক্ষক ও 
জনসাধারণকে শিক্ষায় মনম্তত্বের প্রয়োজনীয়তার বিষয় অবহিত করাননি। 
পেস্টালৎসীর পুর্বে কেহ শিক্ষার্দীন পদ্ধতি নিণয়ে শিশু-মনের এমন ব্যাপক ও 
সহানুভূতিশীল বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা অঙন্গুমরণ করতে পারেননি । 
শিক্ষা” শবের ব্যাখ্যা প্রসংগে পেস্টালৎসী বলেন, "শিক্ষা হল মানব-শিশুর 
ক্ষমতা ও সম্ভাবনার স্বাভাবিক, প্রগতিশীল এবং স্থষমবিকাশ" 1£ 


রঃ 1. 100505808 1 25011, 00617989155 870 10577001008 0959100123676 01 69 
0050:৪ 9101 0808%01169 01 (06 1১0071) 16108.” 
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পেন্টালৎসী শিশু-মনের অন্তর্বাসী শক্তি ও সম্ভাবনার সহজ ও স্বাভাবিক 
বিকাশ সাধনকেই বড় করে দেখেননি, তিনি পরিপূর্ণভাবে শিশু-মনকে 
শিক্ষাদানকালে অন্থধাবন করতে বলেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি মানসিক 
বিকাশের মৌলিক নীতিগুলি শিক্ষাদান পদ্ধতিতে গ্রহণ করতে উপদেশ 
দিয়েছেন। শিশু-মনের অনুভূতি এবং অন্থভূতিকে জাগ্রত ও মহত্তর করার 
কৌশলও শিক্ষকের জানতে হুবে। এজন্য তাঁকে আধুনিক শিক্ষা-তত্বে মনন্তত্বিক 
আন্দোলনের জনক বলা হয়। তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষাকে ও শিক্ষাদান পদ্ধতিকে 
মনস্ততব-সম্মত করে তোলেন এবং মানব মনের বিকাশের চিরাচরিত নীতিকে 
শিক্ষায় প্রয়োগ করতে বলেন। 

পেস্টালৎমীর শিক্ষাতত্বের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষা যুগপৎ একটি 
সামাজিক এবং ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া ( চ:০০555 )। একদিকে “শিক্ষা” বলতে 
বাক্তির সৎ চিন্তা (11617004101 ) এবং সংজীবন (1781) 11178) অর্থাৎ 
ব্ক্তির মংগল বোঝায় কিন্তু ব্যাপক অর্থে শিক্ষ। হল সামাজিক মংগল সাধন । 
শিক্ষা ব্যক্তির আত্মবিকাশে যেমন প্রয়োজন তেমনি সমাজ প্রগতিতেও 
প্রয়োজন । শিক্ষা শুধু একটি আত্মবিকাশের প্রক্রিয়! নয়, উহা! সমাজ প্রগতির 
একটি উপকরণও। শিক্ষার লক্ষ্য শ্ধু ব্যক্তির মানসিক বিকাশ বা নৈতিক 
মংগল সাধন নয়, সমাজ প্রগতি এবং সামাজিক মংগলও শিক্ষার লক্ষা। 
স্থতরাং পেস্টালৎসী শিক্ষাকে শুধু মনস্তত্ব-সম্মত করে তোলেননি, সমাজতত- 
সম্মত করেও তুলেছেন। রুশোর মত তিনিও বিশ্বাস করতেন, অধঃপতিত 
মানব সমাজকে সকল কলুষত! থেকে মুক্ত করার একমাত্র সহায়ক হল শিক্ষ]। 


পেস্টালৎসীর শিক্ষাতত্বের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষায় মানবতার আবেদন | 
সর্বপ্রথম রুশো শিক্ষাকে মানব-শিশুর জন্মগত অধিকার বলে ঘোঁষণ। করেন৷ 
কিন্তু রুশো তীর প্রগতিশীল শিক্ষাকে এমিল অর্থাৎ পুরুষ-শিশুর মধোই সীমাবদ্ধ 
বাথেন। নারী, দরিদ্র ও নিপীড়িত মানবসস্তানের শিক্ষার সমশ্যা নিয়ে 
রুশো পেস্টালৎদীর মত বিব্রত বোধ করেননি । দরিদ্র, অবহেলিত এবং 
অধঃপতিত কৃষ্ণ সমাজের দুর্দশা দূর করার জন্য তিনি নিউহফ, € 12701) 
নামক জায়গায় একটি বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন। গভীর মেহ ও দরদী মন নিয়ে 
তাদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন এবং কয়েক মাপ পরেই তিনি লক্ষ্য করেন, 
সেহ ও প্রেম-বঞ্চিত শিশুদের মুখে ফুটে উঠেছে প্রফুল্লতা, সরলত] ও বুদ্ধির 
চিহ্ন । তিনি শিশুদের তার সম্ভান বলে জানতেন এবং বাক্য ও আচরণে 


১৫২ শিক্ষা-ততত্‌ 


পিতৃম্থলভ নেহ-ভালবাসা প্রকাশ করতেন। তার বিশ্ব-বন্দিত [60276 
210. 96/67%76 পুস্তকে তিনি বলেছেন, যারা ছুঃখভারগ্রস্ত, তিনি তাদের 
ভালবাসেন এবং তাদের মংগল সাধন ছাড়া তার জীবনের আর কোন ত্রত 
নেই। তার 17165 270 1170/9%06 বইতে তিনি লিখেছেন, তার 
পারিবারিক শিক্ষা ও তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হল, যাদ্দের সংস্পর্শে তিনি 
এসেছেন তাদের জন্য তিশি গভীর সহানুভূতি অন্গভব করেছেন এবং তাদের 
মধ্যে পেয়েছেন অপরিসীম বিশ্ব ।* মানবতার প্রতি এই বিশ্বাস থেকেই 
এসেছে তাঁর শিক্ষাতত্বে সকল স্তরের সকল মানুষের শিক্ষার দাবী । 

পেস্টালৎসীর শিক্ষাতত্বের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষার খবর নিছক জ্ঞান 
আহরণের চাইতে তিনি বিশেষ কোন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়াকে বড় করে 
দেখেছেন। তীর 7,605270 274 0876/%96 বইতে তিনি বলেন : পিতা- 
মাত। তাদের সন্তান সম্ততিকে য। দিতে পারেননি, শিক্ষককে তা দিতে হবে। 
আসল কথা, অক্ষরজ্ঞান অ্জনই শিশুর প্রধানতম প্রয়োজন নয়। শিশুর! কোন 
কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান (6০ 10817) 50109017176) অর্জন করবে, এটা নিঃসন্দেহে মহৎ 
কিন্ত কোন কিছু জানার চাইতে একটা কিছু হওয়া (6916 50106000156 ) 
সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ । এ সত্যকে যখন শিক্ষক ও বিষ্ভালয় পরিচালকগণ 
সম্যক হৃদয়ংগম করবেন, তখনই জাতীয় শিক্ষার (13855০75] ০এ০৪61০0 ) 
আশ] কর যেতে পাবে ।  মনরো (10708) পেস্টালৎসীর শিক্ষাতত্ব বিশ্লেষণ 
করে বলেন £ পেস্টালৎসীর কাছে শিঙ্গ! বিদ্যালয়ের চাইতে ব্যাপকতর। 
শিক্ষা ব্যক্তিকে ।কছু জ্ঞানের সংবাদ বিতরণ করেই ক্ষান্ত হবে না, ব্যক্তির জন্য 
শিক্ষার করণীয় 'এর চাইতেও বেশী । শিক্ষা ব্যক্ষিকে একটি বিশেষ পরিণতি 
লাভে সহায়তা করবে এবং অপরের জন্ত ত্যাগ ও সেবা করতে শেখাবে। 

বল! বাহুল্য, পেস্টালৎসী দরিদ্র, অনাথ এবং অবহেলিত মানব সন্তানের 
শিক্ষায় অধিকতর আগ্রহী ছিলেন । রুশো যে সর্বজনীন শিক্ষার এবং 
মানবগার ধ্বনি তুলেছিলেন তা বাস্তব রূপ পেল পেস্টালৎসীর শিক্ষাতত্বে। 


-২। গ্ভান্ুুগভিল্ক ম্পিল্ষা সম্মন্ধে ৫পস্টাক্পশুজ্নী 
(12650910925 020 00581360108] 200861015 ) £ 


গতানুগতিক শিক্ষা সম্বদ্ধে পেস্টাল্লীগ প্রধান বক্তব্য হল, এ শিক্ষ' 
শশুর ব্যক্কিত্বের মহৎ দিকগুলির বিকাশে সহায়ত করে না, বরং উহ] শিশু- 


শিক্ষাতত্বে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্দের অব্দান ১৫৩ 


মনে অপরের কতকগুলি অন্গভূতি ও ধারণ সঞ্চারিত করার প্রয়াস পেত। 
গতান্থগতিক শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্ব কতকগুলি ধার-করা ধারণার মধ্যে সীমায্িত 
করে রেখেছিল। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষক যেন শিশু-মনের বাইরে থেকে তার 
অন্তরে প্রতিক্রিয়া করার চেষ্টা করতেন। এ ধরনের শিক্ষ! মনস্তত্ব-সন্মত নয় 
এবং পেস্টালৎসী তার পরিবর্তন করেন। তিনি শিশু-মণের উপর বাইরের 
কোন প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষা দান না করে তার অস্তরের সকল সন্ভাবনা 
ও শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ সাধন করতে চাইলেন । 


রঃ ও 
০ | ল্রজন্পো এন ৫পপস্টাজলশু০নী (0855881৪100 70280810228) £ 


গতানুগতিক শিক্ষার যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতা সম্বন্ধে শো এবং পেস্টালৎসী 
একমত । ' পেস্টালৎশী রূুশোকেই তার গুপু বলে জেনেছিলেন এবং শিশ্ু- 
সুলভ শ্রদ্ধা নিয়ে তাব্র তত্বগুলিকে পরিমাজিত করে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। 
তার। উভয়েই পুস্তক অধ্যয়ন ও বিষয়বস্তর (98015০27206) জ্ঞান আহরণ 
করার চাইতে শিশুর শিক্ষা! ও শিশু-মনকে অনুধাবন করার উপর গুরুত্ব দেন। 
রুশোর মতই পেস্টালৎমী বিশ্বাম করতেন, শিশু হচ্ছে শিক্ষাধারার কেন্দ্র। 

কিন্তু পেন্টালৎমী রুশোর মত শিশুর আত্মবিকাশকে কেবলমাজ ব্যক্তি 
তান্িক দ্দিক থেকে বিবেচনা করেননি । তিনি লক্ষা করেছেন যে, ব্যক্তির 
সরাংগীণ বিকাশ সমাজনির্ভর । রুশোর শিক্ষাতত্বে ব্যটি ও সমাজের মধ্যে ষে 
তীত্র ছন্দ দান! বেঁধেছিল, পেস্টালৎ্সী তার অবসান ঘটিয়েছেন। তাইত্ার 
শিক্ষাতত্বে দেখি মনস্তাত্বিক আন্দোলনের সংগে মিলিত হয়েছে সমাজতত্বের 
চাহিদা। | | 
রুশো শিশুর শিক্ষাকে তার স্বাভাবিক ইচ্ছা ও সহাজাত প্রবৃত্তির উপর 
স্থাপন করে গতানগাতক ও আকারসবন্থ শিক্ষাকে পরিবর্তন করতে 
চেয়েছিলেন । রুশোর শিক্ষা হবে প্রতি অঙ্গযায়ী, অকৃত্রিম এবং স্বতঃন্দূর্ত। 
পেস্টালৎসীও শিশু-প্রকৃতিকে শিক্ষার প্রধান অবলম্বন বলে ঘোষণা করেব, 
কিন্তু প্রকৃতিকে তিনি শিক্ষা উদ্দেশ্ঠ সাধনে প্রয়োগ করেন। রুশোর 
বক্তব্য ছিল শিক্ষ! হবে প্রকৃতিগত ( টৈঞ] ) আর পেস্টালৎসী চেয়েছেন 
শিক্ষা! হবে প্রকৃতির সংগে অভিযোজন (006010) 00 290816 )1 অর্থাৎ 
রুশোর মতে প্ররুতির স্বাভাবিক গতি অনুযায়ী শিক্ষ। হবে স্বতঃম্ফূর্ত, কিন্ত 
পেস্টালৎসী বিশ্বাম করতেন যে প্রকৃতির বিকাশের নিরদি্ নিয়ম রয়েছে । 


১৫৪ শিক্ষা-তত 


হুতরাং শিশু উদ্যমশীল হয়ে বিকাশের ধারা ( 72060 ) অন্গযায়ী শিক্ষালাভ 
করবে--এটা প্রকৃতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা নয়। 


৪1 ৫পপস্টাজ্হুসীব্র ম্পিক্ষাচ্কান্নস্পঙ্তি ৪ স্ভভ্ডিন্তিক্ক সানি 
( 16968102215 1150000 0: (6৪.01)1106 2 09160 1,695017 ) 2 

পেস্টালংসী তার শিক্ষাদান পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম বিছ্চালয়ের কৃত্রিম 
আবহাওয়৷ পরিবর্তন করেন। তার মতে কতকগুলি তয়াতুর শিশুর সম্মুখে 
বক্তৃতা করাই শিক্ষাদান নয়। শাস্তি ও শাসনের দ্বার! শিক্ষার্থীর কাছ থেকে 
শিক্ষক যে আন্ুগত) লাভ করেন, দে আঙ্গগত্য একপ্রকার দাসত্ব । শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে প্রেম ও গ্রীতিময়। তিনি তীর শিক্ষাতত্বকে অনুশীলন 
করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণেরও (762017615 ]810175 ) বাবস্থা করেন। 
তাদের প্রথমেই তিনি শিশু-মনকে অন্্ধাবন করার কৌশল শেখাতেন। 
কিভাবে শিশুর বিকাশোনুখ সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে গঠন করা যায় এবং 
শিশুকে সার্থক জীবন ও মংগল লাভে উপযোগী করে তোলা ধায়, শিক্ষককে 
এসব ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে। তাই তিনি বলেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজন এক সহজ, প্রেম ও গ্রীতিময় সম্পর্ক । শাসন ও 
শান্তির পরিবর্তে বিদ্যালয়ে থাকবে পরস্পরের মধ্যে গভীর সহাঙ্থৃতুঁতি এবং 
সহযোগিতার মনোভাব। 

দীর্ঘকাল গবেষণার পর পেস্টালৎসী তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। 
এ পদ্ধতিকে তিনি বস্তভিত্তিক পাঠ (016০৮ [95507 ) বলে অভিহিত 
করেছেন। নিছক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বাঁ বিষক্ববস্থর মাধ্যমে জ্ঞান 
প্রদান করাকে তিনি অযৌক্তিক মনে করেছেন। শিশুর অপরিণত মন বিমূর্ত 
(890০6) বিষয় সন্ধে ধারণ! স্থ্টি করতে প্রারে না। অর্থাৎ শিশু-মন 
বিমূর্ত চিন্তার ক্ষেত্র নয়। 'শিশুর সামনে ষদি ইন্্রিয়গ্রাহ বস্ত উপস্থাপিত করা 
যায়, তবে ইহার আবেদন শিশ্ত-মনে অনেক বেশি হবে। বক্তৃতাদান 
পদ্ধতির দ্বার! শিশুর কর্ণেন্দ্িয়কেই পীড়া দেওয়া হয়। শিশুর কোন উদ্ঘমশীলতার 
প্রয়োজন এতে নেই । কিন্তু কোন মূর্ত (০070796 ) বন্ত যর্দি শিশ্তর সামনে 
তুলে ধরা হয়, তবে তার নানা ইন্জিয়াহ্ছণীলন সম্ভব হয়। একই সংগে চক্ষু, 
কর্ণ, ত্বক্‌ প্রভৃতি ইন্জিয়ের চর্চা হতে পারে । এজন তাঁর শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে 
পেস্টালৎসী ইন্জরিয়ের উপর আবেদনমীল বন্তকে গর্ত দিয়ে বলেছেন, প্রকৃতির 
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( বি৪&16 ) উদ্দীপকের কাছে শিশুর ইন্দ্িয়গুলি যখনই সাড়া দেয়, তখনই 
প্রকৃতি তাকে শিক্ষা দিতে স্তর করে।: শিক্ষাদান পদ্ধতির মূল নীতি হল : 
শিশুর সহজাত প্রবণতাকে যথাযথভাবে বিকাশ সাধন করার ব্যাপারে কিভাবে 
সহায়তা করা যায় তার কৌশল জানা। 


সেই কৌশলই পেস্টালৎসী উদ্ভাবন করেছেন শিশুকে মূর্তবস্তর মাধ্যমে 
শিক্ষাদান করে। শিশুকে যদি মূর্তবস্তর সহায়তায় শিক্ষাদান কর! হয় তবে 
তার পর্বেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, শিক্ষা হয় স্থায়ী এবং বাস্তবধমী। শিশু যখন 
মূর্তবস্তর মাধ্যমে অভিজ্ঞতা আহরণ করে, তখন যে তার শুধু ইন্জিয় চর্চা হয় 
তা নয়, তার সামগ্রিক মানসিক বিকাশও ঘটে । পেস্টালৎসীর কাছে শিক্ষা 
৪ মানসিক বিকাশ সমার্থক | অর্থাৎ নিছক জ্ঞানদান শিক্ষার উপজীব্য বিষয় 
নয়। শিক্ষার্থীকে বিকশিত করে তোলাই শিক্ষার কাজ ।£ 


পেস্টালৎসী তার প্রতিষ্িত বিদ্যালয়ে বস্তভিন্তিক পাঠের দ্বার] লিখন-পঠন 
অর্থাৎ ভাষামূলক শিক্ষাও প্রদান করেছেন । তিনি শিশুদের ছবি আকা বা 
গণিত শিক্ষা! এবং অন্ান্ত পাঠ্য বি্ষয়বস্তর শিক্ষা্ড বস্ভিত্তিক পাঠের মাধামে 
দিয়েছেন। তার পরবর্তী ষুগে ফ্রয়েবেলও বস্তভিত্তিক পাঠের গ্রয়োজনীয়তা 
ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু ফ্রয়েবেলের কাছে এক একটি মূর্তবন্ত ছিল এক একটি 
ভাবের প্রতীক (5570901)। কিন্তু পেম্টালৎসী বস্তকে নিছক ইজ্িয়ের 
উপর আবেদনশীল বলেই বিবেচন। করেছেন, তার পেছনে কোন ভাব ব৷ 
প্রতীকের কোন উল্লেখ করেননি । 


গা 


৫ | ম্পিস্ষাভত্্ভ -েস্টাক্পওলীল ভল্লচান্ন (007567051630138 
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রুশে। তদানীন্তন ফরাসী সমাজের কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেন। তিনি চিন্ত।, কর্ম এমনকি প্রক্ষোভজনিত ( 57030610759] ) 
প্রতিক্রিয়ার.গতান্ুগতিক এবং কৃত্রিম অভ্যাসের অপসারণ করতে চেয়েছেন। 
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১৫৬ শিক্ষা-তত্‌ 


করার প্রতিভা বা কর্মশক্তি তার ছিল না। সর্বপ্রকর সামাজিক কলুষতা 
থেকে, কৃত্রিম প্রভাব থেকে মুক্ত 'আদিম মানুষ'-কে (15015 5858 ) 
তিনি বড় করে দেখেছেন এবং নেতিবাচক শিক্ষার ছার! সেই প্রাৃতিক শিশুকে 
তার প্রকৃতির কাছে ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতা প্রদান করতে বলেছেন। শিশুর 
শৃংখলাবোধের শিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষাকে তার আচরণের প্রাকৃতিক 
ফলাফলের উপরই ছেড়ে দিতে বলেছেন । 


(কিন্ত পেন্টালৎসীই প্রথম এবং প্রধানতম বান্তবধর্মী শিক্ষক ধিনি বুঝাতে 
পারলেন ষে শিশুকে তার অন্ধ প্রকৃতির উপর ছেড়ে দেবার পরিণাম কি ভয়াবহ 
হতে পারে। তিনি লক্ষ্য করলেন, অন্ধভাবে প্ররূতিকে অন্থসরণ করার মধ্যে 
শিশুর স্বাধীনতা নিহিত নেই। কাজেই কিভাবে প্রকৃতির সংগে অভিযোজন 
করা (00 ০926017)8) যায় এটাই হবে শিক্ষানীতি । তাই তিনি মানব 
সমাজের সংস্কৃতিকে শিক্ষায় স্থান দিলেন । কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে এ 
উদ্দেশ্ট প্রণোদিত হয়ে তিনি বই লিখলেন “709 0676%26 16207৫51267 
0/776%, |: আদল কথা, তিনি প্রথমে মানব মনের বিকাশের মৌলিক 
নীতিগুলিকে জানতে চাইলেন এবং তারপর শিক্ষায় সেগুলিকে প্রয়োগ করেন। 
পেস্টালৎসীই রুশোর নেতিবাচক শিক্ষাকে বাস্তবধ্মী করে তোলেন। 
রুশো পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থাকে ভাংগতে চেয়েছিলেন-_গঠনধর্মী প্রতিভ। তার 
ছিল না। পেস্টালখ্পী গুরুর অনমাঞ্ত কাজকে সম্পন্ন করেন নতুন বিদ্তালয় 
ও শিক্ষাব্যবস্থা! হৃষ্টি করে। রুশো শিক্ষাতত্বে যে বিপ্লব সৃষ্টি করেন তা 
জনসমর্থন ও প্রতিষ্ঠা পেল পেস্টালৎসীর মধ্যে । 


. পেস্টালৎসীর আর একটি উল্লেখযোগা অবদান হল, তিনিই শিক্ষাকে মনস্তত্ব- 
সম্মত করে তোলার আন্দোলনের পুরোধা । এটা সত্য যে, রুশোর প্রতিবাদ 
বা শিশু-মনের প্রক্কৃতিকেই তিনি অন্থুসরণ করেছেন। কিন্তু পেস্টালৎসী 
শিক্ষায় মনস্তাত্বিক নীতির গুরুত্ব সম্বন্ধে সকল শিক্ষককে অবহিত করান। 
প্রতিটি শিশুই তার ভাষায় একটি বিকাশোন্মুখ ব্যক্তিত্ব । আর সে বিকাশের 
নির্দিই মানসিক গতি রয়েছে । শিক্ষক যেন এ শিশু-মনকেই প্রথমে অহথধাবন 
করেন। শিক্ষায় মনস্তাত্বিক আন্দোলনের প্রধান বক্তব্য এখানেই | এজন্য 
পেস্টালৎসপীর এ আন্দোলনকে পেন্টালৎসী-আন্দোলন (73630510551517 
1405৫0)61): ) বলে অভিহিত করা হয়। 
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এখানে উল্লেখযোগ্য ষে, পেস্টালৎসী বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কোন শিক্ষা পাননি । 
তাছাড়া, মনস্তত্ব সম্বদ্ধে তার বিশেষ কোন জ্ঞানও ছিল না। এজক্স পরবতী যুগে 
তার অনেক সংব্যাখ্যানের সংশোধন প্রয়োজন হয়েছে, অনেক তথ্যকে বাতিল 
করা তয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে মনস্তাত্বিক আন্দোলন 
শিক্ষাতত্বে বিপ্লব এনেছে তার অগ্রদূত হলেন পেস্টাপ্সী। তারই চিন্তাধারার 
অনুপ্রাণিত হয়ে হারবাট, ফ্রয়েবেল, মণ্টেসবী শিক্ষাকে মনম্তত্বসম্মত করে 
তুলবার ব্যাপক আয়োজন করেন। 


রুশোর শিক্ষাতত্বে ব্যক্তিম্বাতগ্াবাদের প্রভাবই বেশী। একথা! সত্য ষে, 
এমিলের শিক্ষা সমাজ বিরোধী নয়, কন্ত শিশু এমিলেপ সংগে সমাঙ্জের 
সম্পর্ক কৃত্রিম বলেই ঘোষণ। করেছেন রুশো । ব্যক্তির জীবনে তাই সামাজিক 
চাহিদা ও অবদানের মুল্য অস্বীকৃত হয়েছে রুশোগ শিক্ষাতত্বে। কিন্ত 
পেস্টালৎ্সী বললেন, শিক্ষা শুধু ব্যক্তিনিতর নয়, উহা সমাজনির্ভরও। 
শক্ষা যুগপৎ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক প্রক্রিয়া । সমাজ ছাড় ব্যক্তির 
 সবাংগীণ বিকাশ সম্ভব নয়। ব্যক্তিতন্তর এবং সমাজতন্ত্রের সার্থক মিলনের 
প্রথম পদক্ষেপ পেন্টালৎসীর এ বক্তব্যে ধ্বনিত হয়েছে । 


শিক্ষাতত্বে শিক্ষার দাশ(নিক ব্যাখ্যাই মুখ্য নয়। সেই তত্বকে কিভাবে 
বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় তার জন্য প্রয়োজন সার্থক শিক্ষাপদ্ধতি আর স্মেহ 
প্রীতিময়' পরিবেশ । পেস্টালৎসীর আগে এ সত্যকে কেহ এমন গভীরভাবে 
অনুধাবন করেনি । তিনিই প্রথম শিশু-শিক্ষার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, বাস্তবে 
পরীক্ষা করেন। তাই শক্ষাপন্ধতি নিয়ে আধুশিক গব্ষেণার দ্বার উদ্ঘাটন 
করেছেন পেস্টালৎসী। 


৷ রুশো বলেছিলেন, শিক্ষা শিশুর জন্মগত অধিকার । কিন্তু নারীকে তিনি 
তার প্রবত্িত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখেছেন । আর আপামর জনতার জন্ত সে 
শিক্ষাকে তিনি গ্রহণযোগ্য করতেও পারেননি । ! কিন্তু পেস্টালৎসীই শিক্ষাকে 
সর্বজনীনতা দান করেছেন__দরিদ্র, অবহেলিত মানবশিশ্ুর কাছে শিক্ষার 
বাণী পৌঁছে দেবার জন্ত তিনি বিস্তালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে শিক্ষার 
গণতস্ত্রীকরণ সন্ভব হয়েছে । তাই সর্বযুগে শিক্ষাণ্ডরু পেস্টালৎসীর অবদান 
বন্দিত হবে! | | 


১৫৮ শিক্ষা-তত্ব 


পঞ্চসোপান নীতির আবিষ্কারক 
জন ফ্রেডাব্রিক হারবার্ট € 7018 176506110 [07061 ) 
১৭৭৬-_-১৮৪১ শ্রী? 

পেস্টালৎ্সীর ছাত্র এবং অন্ঠগামীদের মধ্যে হারবার্ট এবং ফ্রয়েবেলের 
নামই সর্বাগ্রে স্বান পেষেছে। ভাগবার্টের শিক্ষাতত্ব পেস্টালৎসীর 
শিক্ষানীতির পরিবর্ধিত এবং পরিমাদ্জিত রূপ । তিনি তীর শিক্ষাতত্বে বিশেষ 
ভাবে শিক্ষক এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির উপব গুকত দিয়েছেন । তিনি নিজে দর্শন 
ও মনন্তত্বে শিক্ষাপ্রাপ্‌ ছিলেন । সমালোচনাধর্মী মন নিয়ে পেস্টালৎসীর 
শিক্ষানীতিকে তিনি বিচার-বিশ্েষণ করে দেখেছেন । রুশো এবং তার শিষ্য 
পেস্টালৎসী মোটেই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না, তারা আবেগ, প্রক্ষোভকে 
তাদের শিক্ষানীতিতে মর্ধাদা দিয়েছেন বেশী । কিন্ত শিক্ষার সর্বজনীন মৌলিক 
নীতিগুলি বাক্তিসাপেক্ষ আবেগ, প্রক্ষোভ প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারে না। এখানে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির প্রযোজন এসে পডে। হারবার্ট এই 
সত্যকেই অঙ্গধাবন করে, দার্শনিক ও মনক্তাত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা তার 
শিক্ষাতত্বকে গ্রহণযোগ্য করে তুলবার প্রয়াস পান । 


২ ॥ হালাল ম্পিক্ষাভভ্ত্ব (17761796169 0601 01 
চ00081010 ) 5 

হারবার্টের-শিঙ্গাতত্ব আলোচনা করতে গেলে তার মনম্তত্ব ও দশন সম্বন্ধে 
আমাদের কিছু ধারণ! থাকা উচিত । ?কনন] তাব শিক্ষার মৌলিক নীতি- 
গুলিকে তিনি মনজ্ঞাত্বিক ও দাশানক সংব্যাখা।নের উপর দাড় করিয়েছেন। 
যদিও হারবার্টের দাশনিক বা মনস্তাত্বিক বিঙ্লেষণকে বতমান যুগে অনেকটা 
বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, তবুও শিক্ষাতত্বে ষে গঠনশীল ও বৈজ্ঞানিক 
দুষ্টিভংগীর পরিচয় হারবার্ট দেখিষেছেন, তা অবিশ্মরণীয় । 

(ক) হারবার্টের মনস্তাস্ত্িক বিশ্লেষণ £ হারবাট মানবমনকে একটি 
অথণ্ড সত্ব ( ৪1 ) বলে ববেচনা করেছেন । তিনি আরিস্টটল প্রবতিত 
শক্তিবাদকে (53091077607 ) প্রত্যাখ্যান করেছেন। আ্ারিস্টটূল 
বিশ্বাস করতেন, আমাদের মন বিতন্ন ধরনের মানসিক শক্তির মমঞ্তি। যেমন, 
প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, অবধারণ বা বিচার-বুদ্ধির জন্য আলাদা আলাদা শক্তি বা ক্ষমতা 
( চ৪ঃ০এ]ৈ ) রয়েছে আমাদের মনে । কিন্তু হারবার্ট বলেন, আমাদের মন 


শিক্ষাতত্বে গ্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্দের অবদান ১৫৯ 


একটি এক্য, অখণ্ড সত্বা, একটি ছেদহীন গতি। যদিও মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে 
বৈচিত্র্য বর্তমান, তবুও বৈচিত্রের মধ্যে রয়েছে মনের এঁক্য। 

অভিজ্ঞতাবাদী ( 5:0012171015 ) দার্শনিক লকের (1:9016 ) মত হারবার্ট 
মোটামুটি বিশ্বাস করতেন যে, মানবমনের সহজাত ( [17806 ) কোন ধারণার 
অবস্থিতি নেই। মন একটি পরিষ্কার গ্লেট বা সাদা কাগজের টুক্রা (79013 
চ৪5৪8 )। প্ররুতি শিশুর জন্মের পর শিশু-মনে তার লিপি লিখে যায়। কিন্তু 
লকের সংগে হারবাটের পার্থক্য হল এই যে, হারবাট বিশ্বাস করতেন, জন্মের 
সময় আমরা একটি ক্ষমতা নিয়ে আসি যাঁর সাহাযো আ্াফুতম্ত্ের মাধামে আমর 
পরিবেশের সংগে সম্পকীভৃত হতে পারি । আমাদের জ্ঞান বা চেতনার সরলতম 
একক হুল ভাব বা ধারণ] (198 )। পরিবেশের সংগে প্রতিক্রিয়া ব1 
সংঘাতের ফলে আমাদের মনে ধারণার সষ্টি হয়। এই ধারণ! তার অস্তনিহছিত 
গতিশীল শক্তির জন্য মনের ভেতর সৃষ্ট হবার পরেই অস্তিত্ব লাভ করে এবং 
সকল প্রতিকূল প্রভাব থেকে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা সর্বক্ষণ করে 
চলে। যে ভাব আমাদের চেতনার কেন্ত্রস্থলে অবস্থিত তার প্রভাব আমাদের 
উপর বেশী, আধার যে ভাব আমাদের চেতনার সীমারেখা ছাড়িয়ে ধায়, তাকে 
আমর] বিস্থূত হই । আর এই ধারণাগুলির পরস্পর প্রতিক্রিয়া থেকেই আসে 
আগ্াদের অবধারণ এবং সামান্গীকরণের ( 361550911580015 ) মানসিক 
প্রক্রিয়া। বিভিন্ন ধারণার মধ্যে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আমাদের মনে 
অনবরত সংগ্রা্ চলেছে । 


ধারণাগুলির মধ্যে চিরস্তন সংঘাতের এই তত্ব থেকে হারবাটের মনস্তত্বে দুটি 
মৌলিক নীতি জন্ম নিয়েছে । একটিকে বল! হয় আন্মবীক্ষণ (21900০61002) 
এবং অন্যটিকে বল! আত্মবীক্ষিত ভাবপুঞক (20061000615 6*019555) 1 কোন্‌ 
ধারণা বা! ভাব আমাদের চেতনার ( 001)50101050555 ) কেন্ত্রস্থলে পৌছাবে 
--এ নিয়ে ধারণাগুলির মধ্যে অনবরত সংগ্রাম চলছে। সব ধারণাই চেত্জার 
কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারে না। সানৃশ্ঠ ( 7২560191270 ) এবং বৈসাদৃস্ঠ 
(017657০6) নীতি অন্গসারে ভাব বা ধারণাগ্ুলি চেতনার মধ্যে স্থান পায়। 
সে ধা হোক, ভাবগুলি মনের ভেতর একটি সম্মেলনে (09200108007) আবন্ধ 
হয়। যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার (সাদৃশ্ঠ বা বৈসাদৃশ্ঠ নীতি অঙ্সারে ) দ্বার! 
ভাবের (10685 ) সম্মেলন হয় তাকে হাঁরবাট বলেন আত্মবীক্ষণ। অধ্যাপক 
কে. কে. মুখোপাধ্যায় বলেন যে, হারবাটের এই আত্মবীক্ষণকে লক্‌ প্রবতিত 


১৬০ শিক্ষা তত্ব 


ভাবান্ষংগ ( 4,55090186100) 0৫ 10689 ) নীতির সংগে তুলনা কর! য়েতে 
পারে । মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই অন্থষংগ সাধনের ক্ষমত1 (2০০: ০0: 
85800180107) | নতুন ভাবের সংগে মন সতত সম্পর্ক স্থাপন করে যা'চ্ছে। 
আর এ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হচ্ছে পুরাতন সঞ্চিত ভাবপুঞ্ধের দ্বারা। অর্থাৎ যখনই 
আমর] কোন ভাব প্রত্যক্ষ করছি তখনই একে মনের ভাবপুঞ্রের সংগে সংযুক্ত 
করে নিচ্ছি। এই যে ভাবের সম্মেলন আমাদের গ্রত্যক্ষ বা আত্মবীক্ষণে সাহায্য 
করে তাকে হারবার্ট নাম দিয়েছেন আত্মবীক্ষিত ভাবপুঞ্তী (40067০60015 
[0255 )। সুতরাং আত্মবীক্ষণের প্রক্রিয়া হল নতুন অভিজ্ঞতা বা ধারণার 
সংগে পুরাতন অভিজ্ঞতা বা ধারণার সংযোগ সাধন। আমাদের চেতনার স্তরে 
ষে ধারণাপুঞ্ রয়েছে তার সাহায্যেই আমরা নতুন ধারণার সংগে সম্পর্ক নির্ণয় 
করি। আত্মবীক্ষিত ভাবপুগ্ঠ আত্মবীক্ষণের উপর নির্ভরশীল, আবার 
আত্মবীক্ষণ আত্মবীক্ষিত ভাবপুঞ্জের উপর নির্ভরশীল। 


হারবার্টের এই আত্মবীক্ষণের তত্বটি তার সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রমূল। 
তাঁর শিক্ষাতত্বের সকল আলোচনায় তিনি এ তত্বটিকে প্রয়োগ করেছেন। এ 
নীতির সহায়তায় শিক্ষক শিশু-মনে আগ্রহ (1005:50) এবং মনোযোগ 
(00012000) সঞ্চার করতে পারেন । পূবে শিশু-মনে যে ভাবরাশি (19689) 
সঞ্চিত হয়েছে তার সংগে যোগ সাধন করে নতুন ভাব শিশুর স্থৃতিতে সংরক্ষিত 
করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা বা আহরিত জ্ঞানের সংগে প্রতিটি 
নতুন বিষয় বা জ্ঞানকে যুক্ত করে দিতে হবে । হারবার্টের এ ব্যাখ্যাকে বিশ্লেষণ 
করে বলা খেতে পারে যে আমর! নতুন জ্ঞান আহরণ করি পুরান জ্ঞানের 
মাধ্যমে । আবার নতুন জ্ঞান আত্মবীক্ষিত ভাবপুঞ্জে সম্মিলিত হয়ে অন্য নতুন 
তাব সংগ্রহের সাহায্য করে। এভাবে চলে মানসিক ক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্ন গতি । 

এই মনস্তা্বিক তত্বটির গুরুত্ব শিক্ষাপদ্ধতিতে অপরিসীম । হারবার্ট বলেন, 
শিক্ষারীনের সময় যে বিষয়টি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত কর] হবে তার 
সংগে সাদৃশ্মূলক যে ভাবরাশি শিশু-মনে বিদ্যমান, এগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে 
সর্বপ্রথম সচেতন করা চাই। শিশু-মনে সঞ্চিত ভাবরাশিকে তিনি অনেক 
সময় আত্মবীক্ষিত পদ্ধতিও ( 4006108060156 5556605 ) বলেছেন । স্থৃতরাং 
শিক্ষাদান পদ্ধতির মৌলিক সমস্তা হল: কিভাবে শিক্ষার্থীর সামনে নতুন 
বিষয় উপস্থাপিত করা যায় যাতে শিশুর পুগাতন সঞ্চিত ভাবরাশির সংগে 
তা আত্মবীক্ষিত হয়ে যায়। 


শিক্ষাততে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্দের অবদান ১৬১ 


এ তত্ব থেকে একটি মূল্যবান অন্থসিদ্ধাস্ত অনু্থত হচ্ছে । হারবার্টের বিশ্বাস, 
শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপর আগ্রহ আরোপিত করতে পারেন । শিক্ষক 
অনেকাংশে শিশুর ব্যক্তিত্ব পরিবতিত বা হুষ্ট করতে পারেন । বাইরের পরিবেশে 
বা ভাববস্তকে নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপর ইচ্ছামত প্রভাব বিস্তার 
করতে পারেন। শিক্ষক প্রচর ক্ষমতার অধিকারী, শিক্ষক শুধু শিশুর সহায়ক 
নন্‌, আঅষ্টাও। শিক্ষক শিশুর ভাগানিয়ন্তা। সম্ভবতঃ এ বিশ্বাস নিয়েই হারবার্ট 
শিক্ষার লক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন £ শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর নৈতিক জীবন ও 
চরিন্ন গঠন । বলা বালা, তিনি শিক্ষা ও নৈতিকতাকে ( 80008002210 
1101811 ) সমার্থক বলে ধরেছেন । শিক্ষা মানে নৈতিকতা । টৈনতিকতা 
শুধু শিক্ষার লক্ষ্য নয়, শিক্ষা শুধু ব্যক্তিকে নৈতিকতা মণ্ডিত করে তোলে না, 
সমগ্র মানব্তাকেও শিক্ষা নৈতিকতা মণ্ডিত করে তোলে । 


২। হাল্রলানটেল্র আগ্রহভজ্ভ্ব (86756765) 059০:5 ০৫ 


[10021656 ) 2 


হার্বার্টের আত্মবীক্ষণ তত্বের মংগে তার আগ্রহের তত্বটিও অত্যন্ত গুরুত্ব- 
পূর্ণ। শিশুর আগ্রহই তাকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করে। যে বিষয়ে 
শিশুর আগ্রহ নেই মে বিষয় শিশু শিখতে চায় না। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবন্থায় 
আমরা লক্ষ্য করেছি যে, শিশুর আগ্রহকে বিবেচনা না করেই পাঠযস্থচী 
নির্ধারিত হয়েছে? শিশুর আগ্রহাক বিবেচনা না করার ফলে শিশুর স্বাধানতাও 
অন্বীকত তয়্েছে। শিশু-স্বাধীণতাপ সমর্থক আধুনিক শিক্ষাবিদরা শিক্ষায় 
শিশুর আগ্রকেই প্রধান বলে গণা করেন। তারা বলেন, শিশুর আগ্রহই 
শিক্ষাকে নিয়ঙ্ষিত করবে । শিশু-কেন্দিক শিক্ষার এট একটি প্রধান বক্তব্য । 


গতান্রগতিক শিক্ষায় শি্ঞর আগ্রহকে পাঠ্যস্থচী নির্ধারণে বিবেচনা করা 
হয়নি বটে, কিন্তু শিক্ষাদানের সময় শিশুর আগ্রহের অভাব নানা সমস্যার সৃতি 
কবেছিল। শিক্ষক তখন নানা প্রচেষ্টার (59০: ) দ্বারা শিশুকে আগ্রহী 
করে তুলতে চেষ্টা করতেন। শান্তির তয় এবং পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে 
শিশুকে পাঠে আগ্রহী বা মনোযোগী হবার জন্য বাধ্য কর! হত। অর্থাৎ 
আগ্রহ ও প্রচেষ্টা দুটি ভিন্ন জাতীয় প্রক্রিয়া। যেখানে আগ্রহের অভাব 
সেখানে নানা! প্রচেষ্টার ছারা আগ্রহ হ্গ্টি করতে হয়। 

শিক্ষা-তত্ব--১১ 


১৬২ শিক্ষা-তত্ব 


কিন্ত হা'রবার্ট আগ্রহ সম্বন্ধে একটি নতুন ব্যাখা। আমাদের উপহার 
দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হল, আগ্রহ শিশুর খেয়ালী প্রকৃতির উপর নির্ভর 
করতে পারে না। তার মতে আগ্রহ আত্মবীক্ষণমূলক। অর্থাৎ শিশু-মনের 
সামনে ষখন কোন নতুন ভাব উপস্থিত হয় তখন শিশু তাকে তার মনের 
সঞ্চিত ভাবরাশির সহিত সংযুক্ত করার চেষ্টা করে। তার ফলে নতুন ও 
পুরাতন ভাবের মধ একটি সংঘাত উপস্থিত হয়। যদি এদের মধ্যে সাদৃশ্য 
থাকে তবে সংঘাতের দ্বার! একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তখন মনের মধ্যে 
ভাবের একটি সম্মেলন উপস্থিত হয়। একেই তিনি আত্মবীক্ষিত ভাবপুগ্র 
নামে অভিহিত করেছেন । আমাদের সকল শিক্ষা এই আত্মবীক্ষিত ভাবপু্ 
বা! মনের গহনে সঞ্চিত পুরাতন ভাবের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। স্থতরাং আগ্রহ 
হচ্ছে শিক্ষার্থীর নতুন ভাৰ সংগ্রহের প্রচেষ্টা। আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা ভিন্ন 
জাতীয় মানসিক ক্রিয়া নয়। শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা ছাড়া শিক্ষা সম্ভব নয়-- 
এ কথার অর্থই হল আগ্রহ ছাড়া শিক্ষা সম্ভব নয়। 

কিন্তু এ আগ্রহ কি স্বত:স্ফর্ত, না আরোপিত ? “আত্মবীক্ষণ'-এর সংব্যাখ্যানে 
হারবার্ট বলেছেন, শিক্ষক বাইরের পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত করে শিশু-মনে ভাঁব- 
সংঘাত স্্টি করতে পারেন। তাহলে সকল আগ্রহ হবে আরোপিত । কিন্তু 
হারবার্ট লক্ষ্য করেছেন, শিক্ষার্গী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজের আহরিত 
ভাঁবরাশির সংগে নতুন ভাব বা ভাঁবরাশির সংযোগ সাধনে ও আগ্রহী হয়। 
তখন তার আগ্রহ স্বত:ন্ফুর্ত। আর শিক্ষণ বা শিক্ষকের প্রভাবের বা 
বহিঃপরিবেশের দ্বারা শিশু-মনে যখন আগ্রহের স্ঞার করা হয় তখন সে 
আগ্রহ আরোপিত । 

উপসংহারে আমরা মন্তবা করতে পারি, হারবার্টের শিক্ষাতত্বে এই 
আরোপিত আগ্রহই বেশী মর্ধাদা পেয়েছে । শিক্ষক শিশুকে এই আরোপিত 
আগ্রহের দ্বারাই পরিমাজিত, পরিবতিত, পরিবধিতও করে তুলতে পারেন। 


৩। শিক্ষা দ্্ণলিসহ্যভ ভ্রিলোল। (6150195020)1091 
81081598190? 20180862017 ) 

শিক্ষার দার্শনিক আলোচনাই শিক্ষার সমন্তা নিরসনে সহায়তা করে । 
শিক্ষার লক্ষ্য ও বাখ্যা একমাত্র দর্শনই ধিতে পারে ।£ 


২ ০ পপ পরিসর পা বা জা সা 


1, %200088100 18৪00 61509 60 20840 91108) 01) 001108০2565) 
2598308 চ:৩ 0006 40 %]1 0198:50. 00, 


কা 


শিক্ষাতব্বে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের অবদান ১৬৩ 


দার্শনিক দুট্টিভংগী থেকে হারবার্ট ছিলেন বাস্তববাদী (£০৪115% )। 
তিনি বিশ্বান করতেন, পরিবেশের প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে বাক্তি-জীবনে। 
ভাববাদী (1158115) দার্শনিকরা শিক্ষাকে ব্যক্তির সহজাত অস্তণিহিত 
সম্ভাবনার বিকাশ বলে গ্রহণ করেছেন। তাতে পরিবেশ বা বস্তজগতের 
অবদান বিশেষ নেই, আর থাকলেও সে অবদান কেবলমাত্র সহায়করূপে। 
কিন্ত হাপবাট শিক্ষাকে বাক্তির মন ও পরিবেশের সংঘাতের ফলরূপে ব্যাখ্যা 
করেছেন। শিক্ষক এখানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। বাইরের পরিবেশকে 
নিয়ন্ত্রিত করে শিশুর আত্মবীক্ষণকেও তিনি নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। আর 
এভাবে তিনি শিক্ষাকেও নিয়ন্ত্রিত করে শিশুর জীবনে তার অভিপ্রেত 
আদর্শের হুষ্টি করতে পারেন । 


শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থন্ধে ধারবাট বলেন, নৈতিকতা (100811গে ) শিক্ষার 
উদ্দেশ্য । ব্যক্ষির আচরণকে, তাঁর অভিজ্ঞতাকে ব্ক্তি ও মানবসমাজের 
মংগলাদর্শে নিয়ন্ত্রিত করা চাই। মানুষের আত্মা অখণ্ড এবং অবিভাজা । 
উহা! কতকগুলি কর্মবৃত্তির সমষ্টি নয়। বাক্তির প্রতি আচরণের মধ্যে 
রয়েছে তার ব্যক্তিসত্বার অচ্ছেছ্য বন্ধন। আর আত্মার এই বন্ধন ম্বর্গ-মর্ত্য 
চরাচরে ব্যাপূত (৬৬1১01৩0101: 0 1768561% 20 িাঃালোতে ০৫ 
০8111)” )। বাক্তিসন্বা বা চরিত্র একটি স্থির পদার্থ নয়, উহা গতিশীল 
উতর সামগ্রিক বিকাশ নৈতিকতার মধ্যেই নিহিত। মানব চরিত্র সম্বন্ধে 
তিনি বলেন £ চরিত্র ইচ্ছার উপর নিউরশীল, ইচ্ছা আকাজ্ষার উপর 
নির্ভরশীল, আকাক্া আগ্রহের উপর, আগ্রহ চিন্ত1 বুত্তের উপর নির্ভরশীল 
এবং একটি শক্তিশালী চরিত্র এই চিন্তা-বৃত্বের (০1015 0£ 0)0381)0) 
ব্যাপক এবং স্থসংহত অনুশীলন দ্বারা গঠন করা যেতে পারে! 


তাই হারবার্ট বলেন, প্রতিটি শিক্ষার্থী হবে “দার্শনিক (০0001199021562 ) 
এবং তারা যে জ্ঞান লাভ করবে সে জ্ঞান হবে সংহত এবং সামবওস্থাপূর্ণ, বিক্ষিপ্ত 

বা বিচ্ছেদপূর্ণ নয়। 
1. 50105050861 2809008 00900 দ1])) 1] 0000 09819) 83816 0০০2 


10691986800. 1065298 00০70 6৩ 08016 01 690086 ৪00 9 8৪5:০908 08:8069: 
080 09 1050380 001 97৮ 00181578108 50950888159 800 00097906 91:019 ০৫ 


60০00£158,18 


১৬৪ শিক্ষা -তত্ব 


৪1 হাল্সআার্ডেল্র শ্পিক্ষা শক্তি € [751106765 106604 ০01 
680171276 ) 2 


হারবার্টের শিক্ষাপদ্ধতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, উহ? অন্ুবন্ধ 
নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অঙ্কবন্ধ নীতির ( 711701016 0£ 00115186107 ) 
প্রধান বন্তব্য হল পাঠ্যস্থগীর বিভিন্ন বিষয়কে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে 
যাতে শিক্ষার্থী একটি বিষয়ের সংগে অন্য বিষয়ের মৌলিক সম্বন্ধ বুঝতে 
পারে। এ পদ্ধতকে তিনি কেন্দ্রীয়করণ পদ্ধতিও (৭0015051101 0: 
50015, 07 001000060860017 ) বলেছেন। পাঠ্যস্থচীর অন্তর্গত বিভিন্ন 
বিষয়ের মধো একটি কেন্দ্রীয় বিষয় (00:2 501100) থাকবে এবং অন্থান্য 
বিষয়কে এই বিষয়ের সংগে মংযোগ স্থাপন করে শিক্ষা দিতে হবে» তা ন! 
হলে শিক্ষার সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করবে না, তার অজিত শিক্ষায় নান! 
বিষয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থেকে যাবে। 


পাঠ্যব্ুচীর অন্তর্গত বিষয়াবলীর নিবাচন প্রসংগে হারব।্ট বলেন, 
মানবজাতি তার অতীত ইতিহাসে যে সমস্ত স্তর পেরিয়ে প্রগতি লাভ করেছে 
সে সমস্ত স্তরের কৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতা পাঠ্যস্থচীতে স্থান পাবে । তার এই নীতি 
কি যুগতত্ব (০9105191 7০০০1) 11005 ) নামে অভিহিত হয়েছে । 


এই সব দৃষ্টিভংগী থেকেই হারবাট তার শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়ন করেন । 
তিনি সম্যক অস্গধাবন করতে পেরেছিলেন যে ব্যাপক এবং স্থসংহত জ্ঞান 
লাভ করতে হুলে একটি শিক্ষাপদ্ধতির শ্রমোছন । এই শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষা 
হবে শিশুর স্বাভাবিক কর্মমূলক আচরণ এবং শিশু-মনের বিকাশের নীতিএ 
অনুগত হওয়া । এজন্য তার পদ্ধতিকে বিকাশ বা উৎপত্তি সন্বন্বীয় পদ্ধতিও 
(102%5101)1778 0: (617600 1740০50000 ) বলা হয়। হারবার্ট তার 
শিক্ষাপদ্ধতিকে পাচটি আকারমূলক সোপানে ( চা? 07079] 56০3 ) ব্যক্ত 
করেন । আমরা নিয়ে এ পঞ্চ সোপানের সংক্ষিপ্ধ বাখ্য। প্রদান করছি। 


(£) আয়োজন বা অবতারণা! € [15610815002 ০0: 106010- 
80) ) $ এন্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনকে নতুন জ্ঞান আহরণের জন্য 
প্রস্তুত করেন। তিনি কয়েকটি অতি সাধারণ প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর আত্মৰী ক্ষিত 
ভাবপুঞ্জের সংগে পরিচিত হবেন। এই প্রস্তুতি হবে খুব সংক্ষিপ্ত । 
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(18) উপস্থাপন € 01686776900) ১ এ স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর 
সামনে নতৃন বিষয় অবতারণা করেন। কিন্তু এ স্তরে শিক্ষক ঘেন একটি 
বিষয়ের পর আর একটি বিষয়ের অবতারণা করে লা চলেন। এ সময়েও ষেন 
প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর মনকে তিনি জানবার চেষ্টা করেন এবং তার সংগে 
সহযোগিতা করেন। 


(111) বিষয় সম্মেলন (453০0180002. 07 0:01221981258010) 2 এ 
গুরে শিক্ষক নতুন ভাবধারার সংগে শিক্ষার্থীর আহরিত ভাবধারার সম্মেলন 
চটি করেন। বিষয় সম্মেলনের উপরই জ্ঞানের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। শিক্ষা- 
পদ্ধতির এ সোপানটি অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ। কারণ শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানের 
সমন্বয় এ স্তরেই আনবার চেষ্টা করা হয়। 


(৮) জুপ্রে নির্ধারণ € 06756181838 0201 )2 এস্তরে শিক্ষার্থীকে তার 
অজিত ভাবরাশির মধো আবিক (£01691) স্থন্র নির্ধারণ শিক্ষা দেওয়! 
হয়। শিক্ষার্থী যে বিশেষ (78:6100127 ) জ্ঞানলাভ করেছে, এই বিশেষ মূর্ত 
প্রকাশ থেকেই তাকে দাবিক মূল স্থত্রটি জেনে নিতে হয়। 


(৮) প্রয়োগ বা অভিযোজন € 40191158610 ১5 শিক্ষাপদ্ধতির 
এই শেষ সোপ।নে শিক্ষার্থীকে তার জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে শেখান হয়। 
শিক্ষক যে-বিষয় শিক্ষাথীর সামনে উপস্থাপিত করেছেন তার বাস্তব মুলা 
শিক্ষার্থী নতুন বা ভিন্ন পরিবেশে যাচাই করে নেয়। জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ 
না কর! পরস্ত তার কোন মূল্য নেই। তাছাড়া, এ স্তরেই শিক্ষার্থীর অধীত- 
বিদ্যার পরিমাপ করা হয়। কারণ মৌলিক স্থত্রকে সে বাস্তবে নতুন 
ঘটনায় প্রয়োগ করতে কতটুকু সক্ষম তা এস্তরেই ধর) পড়ে। 


হারবার্টের পঞ্চ সোপান নীতির সমালোচনা! (07516051575 ০01 
চ61190708 1৬৩ 0010758] 96605 ) 2 হারবার্টের পঞ্চ সোপান পদ্ধতিকে 
অধুনা শিক্ষার্মীন পদ্ধতিতে নীতিগততাবে গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাকে 
ব্যক্তিমুখী করে তোলা এব" শিক্ষাদান কার্ধকে সার্থকভাবে সম্পন্ন করা_-এ 
দুই-ই এ পঞ্চ সোপান পদ্ধতির উদ্দেস্ত | 

কিন্তু শিক্ষাদানের একটি মৌপিক নীতিকে এ পদ্ধতি লংঘন করেছে 
বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। শিক্ষাদান একটি স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক 
প্রক্রিয়া । ছক কেটে কৃত্রিম ছন্দে শিক্ষাদান করা যায় ন। শিক্ষাদান একটি 


১৬৬ শিক্ষা-তথ 


অখণ্ড, অবিভাজ্য কাজ। একে এভাবে পাচটি স্তরে ভাগ করলে শিক্ষাদান 
কৃত্রিম হয়ে পডবে। 


তাছাডা, বাস্তবে এ পদ্ধতি গ্রহণ করাও অস্থবিধাজনক | নিছ্যালয়ের 
নির্দিষ্ট সময়ের মধো এ পদ্ধতিকে অবনন্থন করলে পাঠের অগ্রগতি অসম্ভব 
হযে পডবে এবং শিক্ষাদাণ বিলম্বিত তালে চলবে । সম্ভবত: এজন্য পঞ্চ সোপান 
নীতিটিকে সংক্ষিপ আকারে বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। 


এ পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের আর একটি বক্তব্য হল এই যে, শিক্ষাদান 
কাজের বিচিত্র গতি বশমান। কযষেকটি নির্দিষ্ট স্তরে বা বিশেষ কোন 
পদ্ধতিতে এ কাজকে সীমায়িত করা যায না। 


| শ্পিল্ষাভক্জে হান্রনাত্ডেল্স ভন্্কান্ম (00101056105 


00771610061 6০ 0১০ 01)০01:5 8180 71:8061০6 0£ 20100908010 ) 2 


রুশে]! এবং পেস্টালৎসী শিক্ষাতত্বে যে বাণী বহন করে আনেন তাকে নতুন 
ব্যাখা ও নতুন সংযোজনের দ্বাব| হারবার্ট শ্প্রতিষ্ঠিত কবে তোলেন। 
শিক্ষাকে দর্শনসম্মত এবং মনশ্ত্বসম্মত ব্যাখ্যার দ্বারা একটি সাধিক বূপ দেবা? 
চেষ্টা হারবাটের পৃধস্ীরা কবে গেছেন। শিক্ষাতত্বে দর্শন এবং মনস্তত্ব খে 
পরম সহায়ক এ সত্যও তার উপলদ্ধি করেছিলেন । কিন্তু বাবে এ সত্যের 
রূপায়ণে যে মননশীলতা। ও প্রতিভার 'প্রষেজন কশো বা পেস্টালৎসী কাপ 
তা ছিল না। প্রতিভাধর দার্শশিক হারবাট তার পূর্বস্থবীদের অসমাপ্ কাজকে 
সম্পন্ন করেন। তিনিই সর্পগ্রথম শিক্ষার 'ার্শনিক এবং অনস্থাত্বিক 

ংব্যাখ্যাণ প্রদান করেন। 


হারবাটের নাম পঞ্থতি-তত্বের (0০050010925 ) ইতিহাসে অমব হয়ে 
স্বাছে। ত্বার আগে শিক্ষার ব্যাখা-বিশ্লেষণ নিষেই শিক্ষাবিদ্‌্র! ব্যম্ত 
ছিলেন। শিক্ষাদান পদ্ধতির গুরুত্ব সম্বন্ধে যে তার। অবহিত ছিলেন না বা 
কোন শিক্ষাদান পদ্ধতির আলোচনা যে তারা করেননি, এ কথা বলা চলে 
না। তবে বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তবধমরঁ কোন শিক্ষাপদ্ধতি তার] হ্ট্টি করে যেতে 
পারেনশি। হারবাটের “পঞ্চ সোপান নীতি” শিক্ষাপঞ্থীতির ইতিহাসে তাহ 
এক আবস্মরণীয দান। তার ম্ুদ্দীঘ গবেষণা এবং মনস্তাত্বক 1বঙশ্েষণের 
উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষাতত্বে ্র্দিনের একটি অভাব পূরণ করেছে। 
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পরব্তাঁ যুগে ডিউই, কিল্প্যান্রিক প্রভৃতি শিক্ষাবিদূরা শিক্ষাপন্ধতি পরিকল্পনায় 
হারবার্টের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিলেন । 

হারবাটের “আগ্রহুতত্ব' আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। শিক্ষাকে 
আগ্রহতিত্তিক করে তোলার কথ! রুশোও বলেছেন । কিন্তু হারবার্টের আগে 
আর কেহই “আগ্রহ” সম্বন্ধে কোন মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ এবং শিক্ষাকে 
আগ্রহতিত্তিক করে তোলার এমন সক্রিয় পন্থা! নির্দেশ করে যেতে পারেননি । 

আধুনিক শিক্ষাদর্শনের ( £.0.08010101 001১1195019)5 ) যে গুরুত্ব ও 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হচ্ছে তার মূলে হারবার্টের যথেষ্ট অবদান রয়েছে । কোন 
দার্শনিক দৃিভংগী বা দার্শনিক সত্যের উপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত না! হলে শিক্ষা 
সাবিকরূপ পেতে পারে না, এ সত হারবার্ট বুঝেছিলেন এবং এজন্যই শিক্ষাকে 
দর্শনসম্মত করে তোলার জন্য তিনি অনলস গবেষণা করে গেছেন । 

এ সব কারণে প্রচুর ক্রটিবিচ্যুতি থাকা সত্বেও শিক্ষাতত্বের ইতিহাসে 
হারবাট একজন উজ্জল জ্যোতিষ্ক হয়ে থাকবেন। 


কিগ্তারগার্টেনের জনক 
ফ্েডারিক ফ্রয়েবেল (ঢ£6101301) চ:০6৮০1 2 ১৭৮২-৯৮৫২ 

পেস্টালৎসীর শিক্ষারদর্শে অন্ুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষাকে মনম্তত্বসম্মত করে 
তোলার জন্য ফ্রয়েবেল এগিয়ে এলেন। তিনি ছিলেন পেস্টালৎসীর 
সমসাময়িক এবং তারই শিষ্য । পেস্টালখসীর দর্শন ও মনন্তত্ধ সম্বন্ধে 
কোন বিদ্যালয়ীয় শিক্ষা! ছিল না। এজন্য তার শিক্ষাতত্বের সকল বক্তব্যকে 
ঘুক্তিপুর্ণ বিচার-বি্লেষণের দ্বারা তিনি প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি । 
ভাববাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফ্রয়েবেল শিক্ষার নতুন ব্যাথ্য 
নিয়ে উপস্থিত হন। তীর শিক্ষাঁনীতিকে তিনি শিশুদের উপর প্রয়োগ করবার 
জন্য ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্ধে একটি বিদ্ভালয় স্থাপন করেন, কিন্তু অর্থের অভাবে এই 
বিদ্যালয়ের অপমৃত্যু হয়। তবুও তিনি তার শিক্ষানীতি নিয়ে গবেষণা করে 
চলেন এবং তার গবেষণার ফলম্বরূপ ১৮২৬ গ্রীষ্টান্দে "176 12224028101) 01 
714%) বইটি গ্তকাঁশিত হয়। তিনি অনুধাবন করলেন যে শিক্ষা সংস্কার প্রাথমিক 
শিক্ষা স্তরেই অত্যন্ত প্রয়োজন । এ উদ্দোশ্টে ১৮৩৭ শ্রী: জার্মানীর রান্কেন্বার্গ 
সহরে চার থেকে ছয় বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের খেলার মাধামে শিক্ষা 


১৬৮ শিক্ষা-তথ 


দেবার জন্য তিনি একটি বিছ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি এই বিদ্যালয়ের নাম 
দেন “কিগারগার্টেন” (02061891660) | 'কিপগ্তারগার্টেন' শব্দের ভাষাগত 
অর্থ হল “শিশু-উদ্যান'। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষাবাবস্থার উদ্দেশ্য হল, শিশুদের দেহ 
এবং ইন্দ্রিয় অন্শীলনে শ্যোগ দে ওয়া, নকল জীবনের মুলীভূত স্তরে (0116109] 
£€:০01)0 0৫ ৪11 116) বা আধ্যাত্মিক এক্যে এগিয়ে দেওযা। 


৯। হ্রুন্মেত্েক্লের ম্শিক্ষাভত্জল তশ্শিষ্ট্য ((08215০6- 


18009 0£ 17106190178 01)9015 01 €0081101 ) 2 


ফয়েবেল কাণ্ট, হেগেল, ফিক্টে এবং শিলিং প্রভৃতি ভাবনাদী (10921150) 
দার্শনিকর্দের ভাব্ধাবাষ বিশেষভাবে অন্তপ্রাণিত হন এবং তিনি নিজেও 
ভাববাদে বিশ্বাধী ছিলেন। এই সবদাশানকদেব তত্ব থেকে তিনি বিশ্বেখ 
বিবঙ্ন সঙ্গন্ধে জ্ঞান র্জন করেন। তান শিক্ষাতত্বে বিবর্তনবাদ ( 0171001916 
0 ০৬০91001018) কে প্রয়োগ করে শিক্ষা সংঙ্গাদান প্রসংগে তিনি বলেছেন, 
শিক্ষা হল, খার্ষি মানষের জীনে বিবর্তনের যে চরম পর্যাধ প্রকাশিত হয়েছে 
তা অনুধাবন করা। শিক্ষা কাজ হল, শিশুপ ব্যক্তিত্ব বিকাশকে একটি পধায় 
থেকে 'আর একটি পর্যায়ে উন্নী৩ করার চেষ্টা । ব্যক্তিব এই জীবণ বিকাশেব 
একমাত্র মাধাম হল তার স্বতঃন্বা ৩ খেলা । 

এর আগে কশো শিক্ষাকে ব্যক্তির অন্তনিহিত সম্ভাবনার স্বাধীন এবং 
ত্বতঃস্যর্ত বিকাশ প্রক্রিয়াব সংগে তুলনা করেছেন। কিন্তু রুশো? সণ্গে 
স্রয়েবেলেব পাথকা হল, শে যেখানে ব্যক্তির বিকাশকে গু।কৃতিক (7800181) 
বলে গণা করেছেন, ফষেবেশ ত'কে আধাত্মিক (5710609] ) পরিণতি বলে 
ব্যাখ্য। দিযেছেনণ। সগগ্র বিশ্ব এক আধ্যাত্মিক পরম চেতনায় বিধত। সেই 
অখণ্ড বিশ্বচেঙণার মূর্ত গ্নকাশ এই জগৎ ও জীবন। বলা বানুলা, হেগেলের 
বস্তনিষ্ঠ ভাববা? ( 0১1০০06 106911970 ) ফ্রয়েবেলের মনে তীব্র প্রভাব 
বিস্তার করেচিল। 

শিক্ষার এই দারশশনিক বাখ্যাকে ফ্ুষেবেল তিনটি নীতির ছারা ব্যাখ্যা 
করেছেন- আত্মসক্রিযতা, আধ্যাত্মিক একত1 এবং উন্মেষণ তত্ব। আমর! 
নিয়ে ফ্রষেবেলের তিনটি নীতি সম্বন্ধ আলোচনা করছি । এ তিনটি নীতিই 
মূলতঃ এক এবং বিশ্বের মূলনীতি অর্থাৎ পরমচেতনা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাসকে 
সমর্থন করে। 


শিক্ষাতত্বে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের অবদান ১৬৯ 


(£) আত্ম সক্রিয়ভাতস্বব (17015 ০£ 5০16-40615165) ৫ ফ্রয়েবেল 
তার দার্শনিক আলোচন থেকে শিক্ষাতত্বে প্রতিটি শিশুর আত্মনক্রিয়তাকে 
একটি মূলনীতি বলে গ্রহণ করেন। প্রতিটি শিশুর মন স্জনশীল শক্কিতে 
(0:52012 2061£5 ) পূর্ণ । আমরা শিক্ষার দ্বারা শিশুর এই আত্ম- 
সক্রিয়তাকেই বাস্তবে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। আত্মসক্রিয়তা শিশু-মনের 
নিছক একটি গুণ নয়, আত্মলক্রিয়তাই শিশুর অস্তিত্ব । এই আত্মসক্রিয়তাকে 
ব্যাখ্যা] করে ফ্রয়েবেল বলেছেন, উহ্না স্বতংস্ফৃর্তভাবেই শিশু-মনে দেখা দেয়। 
শিশুকে সক্রিয় করে তোলার জন্ত কোন পরিবেশ বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন 
হয় না। 

ফয়েবেলের আত্মসক্রিয়তাতবের সংগে তার খেপার তব (71605 
0৫ 0195 ) জড়িত। খেলাই হচ্ছে শিশু-মনের সক্রিয়তার স্বতংস্কর্ত বৈশিষ্ট । 
খেলার সংজ্ঞা! প্রদর্শনে ফ্রয়েবেল বলেন : শিশু-মনের আভ্যন্তরীণ চাছিদ। ও 
তাড়না থেকে উদ্ভুত শিশু-মনের আভাত্তরীণ সক্রিয়্তার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে 
খেলা । শিক্ষ। হচ্ছে জীবনের বিকাশ প্রক্রিয়া, আর আম্মসক্রিয়তাই তা 
সম্ভব করে তোলে । এই আত্মসক্রিমতাই স্বতংস্ফর্তভাবে শিশুর খেপার মধো রূপ 
পরিগ্রহ করে। স্থতরাং খেলার শিক্ষামূলক দিকটি খুবই মুল্যবান। এজন্য তার 
“কিগ্তারগাটেন' বিদ্যালয়ে খেলাকে তিনি শিক্ষার অংগরব্পে গ্রহণ করেন। 
দৈহিক সঞ্চালনমুলক খেল! ছাড়াও খেলার মধ্যে তিনি সংগীত, ছবি আকা 
প্রভৃতি গ্রহণ করেন । খেলার মাধামেই শিশু বহিবিশ্বের সংগে পরিচিত হয়ে 
সামাজিক গুণাবলী অর্জন করে। খেলা সম্বন্ধে ফ্রয়েবেল বলেন, খেলা কোন 
তুচ্ছ বস্ত নয়, খেলার অশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ফুল যেতাবে কলি থেকে 
বিকশিত হয়, সেভাবে শিস খেলার সাহায্যে আনন্দের মধ্যে বধিত হয়, আর 
আনন্দই এ বয়মে শিশুদের সকল কর্মের প্রাণ ।£ অন্যত্র তিনি খেলাকে 
শিশুর অন্তরের আধ্যাত্মিকতার 'প্রতীক বলেও বর্ণনা করেছেন । 

(7) আধ্যাত্মিক এঁক্য (1751706 [0036 ) ১ এদৃষ্ঠমান জগতে যা 
আমরা দেখি, এই জড় প্রকৃতি বা মাজষের জীবনে ষে বৈচিত্র্য, ষে বন্থ 
(7012]1ত ) আমরা প্রত্যক্ষ করি, এ সবই এক আধ্যাত্মিক চেতনায় 


দীপ পদ টা | পশাািপপীীপপি শীলা শাসিপািসস সরস 
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১৪০ শিক্ষা-তর্ত্‌ 


(91016081 0005010050635 ) গ্রস্থিবন্ধ বা এঁক্যবদ্ধ। বিশ্বচরাচর এই 
পরমসত্বার বৈচিত্রময় প্রকাশ। বিশ্বের অর্থ বা স্বরপ এই পরমসত্বা রা 
ঈশ্বরের (30৭ 15 06 25520051108 0016) 006 106817808 0£ 056 
৪9110”) মধ্যেই নিহিত। এই এক ও অনন্য পরমসত্বার প্রকাশই 
প্রকৃতিতে এবং মানব জীবনে আমরা লক্ষা করি। স্কতরাং প্রকৃতি ও মানৰ 
এ ছুয়ের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য তার শক্তি 
( £01০6) মাম্ষের ঠবশিষ্ট্য তার চেঙনা (০0179089051)685 )। এজন 
ফ্রয়েবেল প্রকৃতিবীক্ষণকে ( 0809:6-50905 ) তার শিক্ষাতত্বে প্রচুর গুরুত্ব 
দিয়েছেন। তার মতে প্ররৃতিই শিশুর কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশিত করে। 
প্রকৃতিকে অনুধাবন করা শিশুর জীবন বিকাশে অপরিহার্ধ। এই 
প্রকতিবীক্ষণের সাহাষো শিশু বাহিরকে অন্তর আর অন্তরকে বাহির করবে 
(17021010612 0001 200 006০1 10176) | অবশ্ব খেলাও এতে 
সহায়ক । 

এই আধ্যাত্মিক এক্য-তত্ব থেকে ফ্রয়েবেল শিক্ষাকে আত্মোপলব্ধি বলে 
ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু শিশুর আত্মাই পরমসব্বাগ প্রকাশ, নিজের 
আত্মাকে জান] মানে ঈশ্বরকে জানা। আর এই আত্মোপলব্ধিই শিশুর জীবনে 
ক্রম বিকাশের স্তরে দেখা দেয়। এ প্রসংগে তার উন্মেষণ-তত্বটি প্রণিধানযোগা । 

(111) উদ্মেবণ-তত্তব (10192075০01 [00101010610 )£ ফ্রয়েবেল 
বিশ্বাস করেন, শিশুর আত্মোপলব্ধি বা জীবন বিকাশ একটি ক্রমাবর্তনের পথে 
চলে। এট] একমুখী। শিণ্ত ভবিষ্যতে কি পরিণতি লাভ করবে তার সকল 
সম্ভাবনা শৈশবেই নিহিত থাকে । শিশুর সহজাত অণ্ত'বাসা সম্ভাবনাই বিভিন্ন 
স্তরে নান। বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে। এই বিচ্ছিন্ন প্রকাশ 
মূলতঃ এক, কারণ আধ্যাত্মিক চেতনাই সকল স্তরে উদ্মেষিত হচ্ছে। আর 
শিক্ষ। এই জীবন বিকাশ বা উদ্নেষণ ছাড়া কিছুই নয়। 


ই। ভ্রজেন্যেলেজ শ্শিল্কা। স্জ্রতভি ( হা:9619618 70160১00 
০0 0০8.01)1180 ) £ 

ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে পেস্টাল্নীর বস্ততিস্তিক পাঠের 
(01500 [,8550 ) পদ্ধতিকে রপান্তরিত আকারে গ্রহণ করেন। 
মন্টেপরীপ শিক্ষামূলক সরঞ্জামের (19198000 4৯008:8005 ) মত তিনিও 
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কতকগুলি শিক্ষামূলক সরঞ্জামের উদ্ভাবন করেন যাতে এই সরঞ্রামণ্ডলি 
ব্যবহারের হবার! শিশুর! কতকগুলি নির্দিষ্ট ভাবধারাঁর সংগে পরিচিত হতে 
পারে। পেস্টাৎলসী অসংখ্য যূর্তবস্ত শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরেন, তার 
প্রধান বক্তব্য ছিল, এগুলি বাবহারের দ্বার! শিশুর ইন্দ্রিযান্থুশীলন হবে, তাদের 
পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বুদ্ধি পাবে, শিক্ষা বাস্তবধমী হবে। এসব বস্তকে তিনি 
কোন ভাবের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেননি । কিন্তু ফ্রয়েবেল কয়েকটি 
নির্দিষ্ট মূর্তবস্ত (1786601815 )-কে তার শিক্ষাপদ্ধতিতে কয়েকটি ভাবের 
প্রতীক (35701) হিসেবে গ্রহণ করেন। এই মূর্তবন্তগুলির সাহাঘ্যে 
শিশু কাজ করবে, খেলবে । তীর উদ্ভাবিত মূর্তবস্র সামাজিক, বৈজ্ঞানিক 
এবং গাণিতক মূল্য রয়েছে বলে তিনি ব্যাখা করেছেন। 


ফ্রয়েবেলের এই মূর্তবস্তগ্তলি ছুই জাতের। এক দলের নাম “উপহার, 
(0100 ), অন্যদলের নাম “কাজ (0০০07080101) )। “উপহারের, মধ্যে 
রয়েছে নরম উলের বল। এই গডিন উলের বল শিশুদের কাছে খুব আকরণীয় 
খেলার বন্ত। খেলার সাথে তারা বলের রঙ সম্বন্ধে পার্থকা বা তুলনা করা 
শিখবে । তারণর “উপহারের' মধ্যে রয়েছে কাঠের ঘনাকৃতি (০01৫) 
বা বেলনাকারের বস্ত। এর দ্বারা বিভিন্ন আরুতি, বা আকার সম্বন্ধে 
শিক্ষার্থীর ধারণা জন্মাবে। ফ্রয়েবেল ছুই ইঞ্চির একটি ঘনারুতি বন্তকে আটটি 
ভাগে ভাগ করেছেন। এ বস্তর বাবহারের দ্বারা শিক্ষার্থী সমগ্র, 
অংশ, অর্ধেক, চতুর্থাংশ বা অষ্টাংশ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবে। এ ছাড়াও 
নান! দৈর্ধোর লাঠি, নানা পন্িধির রিং (2178 ) 'উপহারের' মধ্যে রয়েছে। 
এসব বাবহারেব মাধ্যমে শিশু গাণিতিক জ্ঞান বা অমূর্ত ধারণার সংগে পরিচিত 
হবে। তাছাড়া, এ 'উপহার'গুলি যখন শিশুর! ব্যবহার করবে তখন যদি 
কোন ভূল করে, তবে তার] নিজেরাই ভুপ শোধরাতে পারবে একপ ব্যবস্থা 
রয়েছে এই পদ্ধতির মধ্যে । তারপর শিশুরা ফখন মোটামুটিভাবে ভাব 
গ্রহে সক্ষম হয়ে যাবে তখন তাদের সামনে অধিকতর কর্পনা-বিষ্তারী 
শিক্ষামূলক লরঞ্াম হিসেবে সিডি, দোলনা, দড়ি, মই ইত্যাদি তৃলে দিতে 
হবে। এই “উপহার"গুলি নির্দিষ্ট স্থিরবস্ত, শিল্তর। এদের মধ্যে কোন পরিবর্তন 
আনতে পারে না। কিন্তু কাজ" পরিবর্তনশীল মূর্তবস্ত, শিশুর। এগুলির উপর 
তাদের ইচ্ছামত আকার প্রদদান বা পরিবর্তন করতে পারে। «কাজগুলি 
হচ্ছে ্রধানতঃ মাটির কাজ ( ০185-780906111)6 ), কার্ড বোর্ডের কাজ 
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( ০৪:019810-1000611108 ), কাঠের কাজ ( ০০৫-০৪1৮1)8 ), রঙ ও 
তুলির কাজ (0:85-01] ঠা) ০০100) ইত্যাদি। 


'কাজ' ও উপহারের" ষে পার্থক্য উপবে উল্লিখিত ছল ফ্রয়েবেল সব সময় 
তা মেনে চলেননি । তিনি এক জায়গায় 'কাজ'কে সকল প্রকার সক্রিযত! 
এবং এ সক্র্রিয়তার মূর্তবস্ত ( 7/80011815 )-কে “উপহার বলে ব্যাখা। 
করেছেন। সে ষা হোক, কাজের মধ্য দিয়ে ফ্রয়েবেল চেয়েছেন শিশুর 
উদ্ভাবনী শক্তি ও নৈপুণ্য (9111) বৃদ্ধি করতে, আর "উপহারের" মাধ্যমে 
চেয়েছেন অন্তিষ্টি এবং ভাব সংগ্রহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে। 


বস্তভিত্তিক পাঠের সংগে ফ্রয়েবেল নানা রকম নার্গারি গানও তার শিক্ষা 
পদ্ধতিতে গ্রহণ করেন। গান, গল্প বলা, খেলাধুলা প্রভৃতির গুরুত্ব পেস্টালৎমীর 
শিক্ষা পদ্ধতিতে অপরিসীম। এই সক্কিয়তাই শিশু-মনের প্রাণ, তার 
আত্মবিকাশের সহায়ক । স্থতরাং শিক্ষক শিক্ষাদানে এগুলিকে যথাসম্ভব 
গ্রহণ করবেন । 


ফ্রয়েবেল তার শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুকে সমাঁজধর্মী করে তোলার উপর যথেষ্ট 
গুরুত্ব দিয়েছেন । উপহার? “কাজ, “খেলা” প্রভৃতি শিশুর সমাজ চেতনার 
সহায়ক । ভাববাদী আধ্যাত্মিক এক্যে বিশ্বাসী ফ্রয়েবেল বলেন যে, আধ্যাত্মিক 
একোর ধারণার সংগে শিশুর পরিচয় ঘটলেই সে সামাজিক হয়ে উঠবে, 
সকলের সংগে তার অগস্তশিহিত সম্পর্ক বা একাত্মবোধ জাগবে । গোলাকার 
বল শুধু খেলার সামগ্রী নয়, উহ ফ্রয়েবেলের কাছে আধ্যাত্মিক একতার 
প্রতীক এবং শিশু খেলার সংগ এ ধরনের ভাবেন মংগে পরিচিত হবে। 
সমবেত কর্ম, সহযোগিতা মূলক আচরণ তার কিওারগাটেন বিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান অধিকার করেছিল। বিদ্যালয়কে শিশুর কাছে সমাজরূপে স্থষ্টি করার 
জন্য ফ্রয়েবেলের চেষ্টার অস্ত ছিল না। 


রুশোর যত ফ্রয়েবেলও পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার চরম বিরোধী ছিলেন। 
তিনি তীর শিক্ষাপদ্ধতিতে গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ, বাঁগান করা, পঞ্জ-প্রাণীর ঘতু 
প্রভৃতি কাজে শিশুকে উৎসাহিত করতেন। তিনিবিশ্বাম করতেন পঠন ও 
লিখন য'দও প্রয়োজনীয়, তবুও এসব শিক্ষার্থীকে পৃথিবীর বাস্তব জগতের নংগে 
পরিচিত করে তোলে না। ভাষ! শিক্ষ সন্ধে তিনি বলেন, শিশুদের ভাষ। 
শিক্ষার জন্য সহজাত প্রবণতা রয়েছে । প্রথমতঃ, তারা ভাষা ও বন্বর মধ্যে 
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কোন পার্থক্য ধরতে পারে না। পরে ভাষা শেখার পর বস্তর সংগে তার 
বিভেদটুকু বুঝতে পারে। 

ফ্রয়েবেল কায়িক পরিশ্রম বা হাতের কাজের উপর তার শিক্ষাপন্ধতিতে 
প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রুশো এবং পেস্টালৎসীও কাধিক পরিশ্রম বা 
শিল্পমূলক কাজ তাদের শিক্ষাতত্বে গ্রহণ করেছিলেন । শিক্ষার্থীকে সঞ্ষিয় 
করে তোল! বা হন্দ্রিয়ান্ুশীলনে সহায়তা করা ছিল পেন্টাপংশীপ উদ্দেশ্বা । 
আর রুশো! শ্রমের মধাদা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেখার জন্ত তার 
শিক্ষাতত্বে শিল্প (056 )কে গ্রহণ করেছিলেন । ফ্রয়েবেলই সবপ্রথম 
কায়িক শ্রমের শিক্ষামূলক দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেন । শরমেগ 
মাধ্যমেই সক্রিষতা সম্ভব। শিশুর আম্মশকিষতা তাব ক্বৃত্তির মাধামে 
প্রকাশিত হয়। 


০। শ্পিক্ষাভত্তি শ্রাজিন্েেলেল্স অন্বদ্তীন্ন (0010016011075 
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ফ্রয়েপেলেব শাম ধারা জানেন না তারাও কিগাপগার্টেন বিচ্যাপযের নাম 
্টুনছেন, এতে ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতির বিপুল জনপ্রিষফতা চিত হুয। 
১৯৩৭ সালে ফ্রয়েখেলের কিওারগার্টেন বিছ্যাপমের গ্রঙিচার শতবাধিকী 
পৃথিবীর সর্বদেশেব শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাঙ্গরাগী বাকিরা পালন করেছেন। এতে 
আধু্নক শিক্ষাজগতেও তার প্রভাব প্রমাণ করে। 

হারবাট শিক্ষাকে দর্শনসম্মত করে তোপার চেষ্টা করেন এব” শিক্ষাদশনের 
প্রয়োজনীযতা অন্তভব করেন । কিন্তু শিক্ষার সার্থক দর্শনসম্মত বাখ্যা 
ফষেবেপই প্রদান করেন। পরবতী যুগে জন ডিউই শিক্ষণাতত্য এবং দর্শনের 
মধো যে অবিচ্ছে্ত সম্পর্ক স্থাপন করেন, তারই প্রথম পর্ব ফয়েবেল সমাধা 
করেণ। তিনি শুধু কিপ্রারগার্টেনের জনক নন শিক্ষাদর্শনেরও একজন 
সার্থক প্রতিষ্ঠাতা । 

ফ্রয়েবেল তার বিস্তালয়ে শিশুদের সামাজিক আচরণের উপর গুরুত্ 
দিতেন। সকল মানুষের জীবন এবং এই বিশ্ব একই পরমপত্বায় বিধূত। 
অতএব প্রতি মানুষের সংগে রয়েছে আমাদের নাডির বন্ধন, আত্মার 
আত্মীয়তা । শিশুর! বিদ্যালয়ে এ সত্য উপলব্ধি কববে--এ ছিল ক্রয়েবেলের 
ইচ্ছা । এবিস্ভালয়ই সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ+, শিক্ষাতত্বের এই আধুনিক 
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পরিকল্পনার জনক হলেন ফ্রয়েবেল। পরবর্তী যুগে শিক্ষায় সামাজিক 
আদর্শের প্রবন্তা ডিউই এ পরিকল্পনার আরও ব্যাপক এবং গভীর ব্যাখ্যা! 
প্রদান করেন এবং বলাবানুলা, তিনি ফ্রয়েবেলের ভাবাদর্শে অঙ্ধপ্রাণিত 
হয়েছিলেন । 

শিশু শিক্ষার গুরুত্ব সম্বদ্ধে ফ্লয়েবেলের আগে অনেকেই অবহিত ছিলেন। 
কিন্ত শিক্ষার্থীর জীবনের পরবর্তী স্তরের শিক্ষার বুনিয়াদ যে তার শৈশবের 
শিক্ষায় রচিত হয়ে যায় এই সত্াটি ফ্রয়েবেলের মত আর কেহই এমন গুরুত্ব 
সহকারে অনুধাবন করতে পারেননি । 

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাপদ্ধতিতে খেলা, গানঃ “কাজ” ও উপহার" প্রভৃতি স্থান 
লাত করেছে । ফলে শিশুর কাছে তার বিদ্যালয় যেমন হয়েছে আকর্ষণীয়, 
তেমনি শিক্ষা গ্রহণ ও হয়েছে সহজ ও স্নার | 


শিশুরা যতদিন বাচবে কিগ্ারগার্টেনও ততদিন বৰাচবে আর সে সংগে 
ফ্রয়েবেলের নামও অমর হয়ে থাকবে। 


কিন্তু ফ্রয়েবেলের ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য হল এই যে, 
এতে আত্মার উন্মেষণের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির ব্যক্িত্ব 
বিকাশে তার সহজাত সম্ভাবনা! বা বংশধারাই সব নয়, পরিবেশের প্রভাবও 
রয়েছে । কিন্তু ফ্রয়েবেল পরিবেশের উপর কোন গুরুত্ব দেননি । ফলে 
মানব সমাজের পরিবর্তনের ইতিহাস, পরিবেশের অব্দান এ সবের কোন মূল্য 
স্বীকৃত হয়নি । অথচ শিক্ষা পরিবেশেরই একটি অংগ । তা হলে শিক্ষারও 
কোন গুরুত্ব বা গ্রয়োজনীয়তা থাকে না। 

ফ্রয়েবেল রুশোকে অন্কুসরণ করে পুস্তক পাঠের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন এবং পঠন বা পিখনকে তার শিক্ষাপদ্ধতিতে শ্বে স্তরে রেখেছেন । 
ভাষাজ্ঞান মোটে ই শিক্ষাবিরোধী হতে পারে না, ইহা চিন্তার সহায়ক এবং 
শিক্ষার্থী তার ভ।ষাজ্ঞানের মাধামেই তার পূর্বপুরুষের অজিত অভিজ্ঞতার সংগে 
পরিচিত হুতে পারে । স্ৃতরাং শিশু শিক্ষায় লিখন ও পঠনকেও গুরুত্ব দেওয়া 
একান্ত কর্তব্য । 

ফ্রয়েবেলের প্রতীকমুলক শিক্ষা-সরঞ্জামকে অনেকেই সযালোচনা করে 
বলেছেন যে, শিশুর পক্ষে অমূর্ত ভাব সংগ্রহ কঠিন ব্যাপার। 'গোপাকার 
ব্ল” থেকে “আধ্যাত্মিক এক্য' অন্থুতব কর] শিশু-মনের পক্ষে সম্ভব নয়। 
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শিশু-ভবনের জননী 
মারিয়। মন্টেসরী € 12178 7%101665901:6 2 ১৮৭০ --১৯১৫২ খ্রীঃ ) 


ইতালীর মারিয়। মণ্টেসরী শিক্ষাতত্বে অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দী 
শিক্ষাসংস্কারের মূল ভাবধারাষ এক স্থনির্গি্ট রূপ ধারণ কবে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাবে 
রোমে তিনি তার শিশু-ভবন (00171101018,5 10350 01 0750. 061 73010121) 
প্রতিষ্ঠা করেন। গতানুগতিক শিক্ষাপ্রথা বিশেষভাবে শ্রেণী প্রথার (০1855 
856ছাঃ ) বিলোপ করে মণ্টেসরী তার শিশু-ভবনে শিক্ষার বাংপাবে শিক্ষার্থীর 
পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। এভারে মণ্টেলরী শ্রেণী-শিক্ষার পরিসমাপ্নি 
সংগীত গেয়েছেন ।? 


৯। সন্টেসল্লীল্র শিক্ষাভজ্ভ্রেল হবম্পিউ (৪৪৫65 ০৫ 


1৮101066595 01:19 (6০015 01 ৪0009865017 ) 2 


মণ্টেলরীর শিক্ষাতত্বের প্রধান বৈশিষ্টা হল, শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও 
স"ব্রুযতা, হ্বযং শিক্ষণ, স্বতংস্ফুর্ত বা অন্তর্গাত শংখল।, গতাম্্গতিক শ্রেণীপ্রথার 
|খলোপ ও শিক্ষকের স্থান নিদেশ এবং বজ্তভিন্তক পাঠেগ ব্যবস্থা উত্যাদি। 
আমরা নিয়ে এ বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করছি। 


(ক) শিক্ষার্থীর স্বাধীনত। ও সক্রিয়ত (015119'5 ££62027 800 
8০6৩65) £ আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রধাণ বক্তব্য হপ শিক্ষার্থার 
স্বাধীনতা ! রুশো, পেস্টালৎ্মী, ফ্রয়েবেল প্রভৃতি শিক্ষা শিশুর 
স্বাধীনতাকে শ্ুধ্‌ সমর্থন করেনপি, তাদের সমগ্র শিক্ষানীতি শিশুর স্বাধীনতার 
উপপ্ প্রতিঠিত । কিন্তু শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার সঠিক ও বাস্তবধমী ব্যাখা! 
সম্ভবতঃ মণ্টেসপ্দীরই প্রথম প্রদান করেন। মণ্টেসরী বলেন, শিশুর ইচ্ছাচষায়ী 
বাধাহীন আচরণই স্বাধীনত। ণয়। ন্বাধীনভাকে তিনি আরও ব্যাপকভাবে 
গ্রহণ করেছেন । “স্বাধীনতা” শব্দের নেতিবাচক (0৩88115০) এবং ইতিবাচক 
( 9০510%০ ) ছুটি দিক প্মাছে। শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্বাধীনতাকে আমরা 
শ্রেণী-প্রথা, শিক্ষকের শাসন, শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের প্রলোভন আর নানা 
অহ্থশাদনের দ্বারা সংকীর্ণ ও শৃংখলিত করে রেখেছি। প্রথমণঃ, এই সকল 
প্রকার বন্ধন থেকে শিশুর আচরণকে মুক্তি দিতে হবে । তার কোন 


স্পাই শশী পপি শি পপি 
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আচরণে, চাহিদায় বাধ! শষ্টি কর! হবে না। সকল রকম প্রথা এবং 
বাধা-নিষেধে অপসারণ করা চাই । কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শিশ্বব 
যথেচ্ছারিতাকে আমর। মেনে নিচ্ছি । ম্বাধীন শিশু হল সেই শিশু 
যে শিশু নিজের অধীণ। এ স্বাধীনত। হচ্ছে, শিশু ক্রমাবর্তনের পথে যে 
আশ্মসংযম (9০]£ ০01710]1 এবং আত্ম পরিচালনে (50180116060) ) 
অভান্ত হয় সেআচবণ। এইটেই হচ্ছে স্বাধীনতার ইতিবাচক অর্থ। স্থতরা* 
স্বাধীনত। উদ্দাম অসংঘত আচরণ নয়। উহ শিশুর অন্তরের বিবেকবোধ ও 
শীতিবোধের সগে জডিত। 


মণ্টেলরীর শিক্ষাতত্বে এই স্বাধীনতাই মূণ শত্র। শিক্ষাতত্বের নীতি 
বিশ্লেষণ করে তিনি বলেশ £ স্বাধীনতা প্রথম, স্বাধীনতা দ্বিতীয়, স্বাধীনতাই 
শেষ (17:62001]] (156) [716500]7) 5600130 000 1[772800]00 1951)। 
টা বাইরের চাপ, কোন হুনিদিষ্ট কটিনের কাজ (1000৫ 
01] ), জকি কোন সময়-তালিকাও” থাকবে না। শিক্ষার্থী নিজের 
ইচ্ছান্তঘাষী শিক্ষায় প্রবৃত্ত হবে, আর তার নিজস্ব ক্ষমতা অন্রঘাযী শিক্ষা 
এগিয়ে যাবে । 


মণ্টেসরী শিশুর স্বাধীনতার সংগে শিশুর সক্ররিষতাকেও গ্ররুত্ব দিযেছেন। 
তিনি বলেন, স্বাধীনতা এবং সর্রিয়তা সমার্থক (11061 15 £ 0৮৮15) 1 
সক্রিষতাই প্রাণের ধর্ম আর এই সক্রিষতা্ট হবে শিক্ষার ভিত্তি। শিক্ষা 
শুরুতেই স্র্রিষ আচরণে শিশুকে উতৎ্সাহিত কর।| চাই, আর এই সক্ক্রিয়তাই 
শিশু-মনের স্বাধীনত।। শিশুর স্বাধান আচরণ শু! তার সক্ষিয়তা শ, এর 
ফলে তার অস্তনিহিত শাক্ত ও সম্গাবনা ধীবে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে, পুর্ণত! 
লাভ করে। 


(খ) স্বয়ং শিক্ষণ (4৪৮০ ০৫680101%)3 মন্টেসরীব শ্বাআ্-সঞ্রিয়ুত। বা 
স্বাধীনত! থেকে উত্তূত হযেছে ভার স্বযং-শিক্ষণ বা আত্ম শিক্ষার এই মৌলিক 
নীতিটি। মন্টেসরীর মতে শিশু-কেক্ছিক শিক্ষা নীতির (9140-52100101522) 
অর্থ শুধু এই নয় যে, শিশুর চাহিদাই শিক্ষাকে নিযস্ত্রিত করবে, এ নীতির প্রকৃত 
অর্থ হচ্ছে, শিশু নিজেই নিজেকে শিক্ষা দেবে । শিক্ষক শিশুকে কোন 
শিক্ষাদান করতে পারেন না। শশু স্বতংস্ফৃর্তভাবে নিজেই শিক্ষা! গ্রহণ 
করবে। এজন্য তিনি প্রচলিত শিক্ষক-প্রথার 1বলোপ সাধন করে তার 
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শিশুভবনে পরিচালিকা (101:900635 )-রূপে কয়েকজন হাতা তশীপা 
শিশুদরদী নারীকে শিশুর পরিচর্যার জন্য গ্রহণ করেন। যাণ্টসমী বলেন, 
শিশু যদি তার শিক্ষা গ্রহণে কোন গুলপ করে, তবুও শিক্ষক তুল 
শোধরাতে বা দেখিযে দিতে যাবেন না। তিনি সেদিণকার মত তার শিক্ষা 
গ্রহণকে স্থগিত রাখবেন এব* পরের দ্িন আবার সে এ কাজ শুরু করবে। 
অর্থাৎ শিক্ষার্থী নিজেই যেন তার ভ্রান্তি বা অসংগতি অপসারণ করে। 
শিশুর আপন আগ্রহই হবে তার আত্ম-শিক্ষার সঞ্চারক। এজন্ত তার 
শিক্ষানীতিকে তিনি আত্ম-শিক্ষা! বা স্বাধীন-শিক্ষা (5০11 ৪৫81০০10801 
ঢ1০০-০০৪:08 ) বলে অভিহিত করেছেন । 


স্বত:স্দর্ত শৃংখল। ( চ:66 01501111756 ) $ মন্টেসবী শির সবা"গীণ 
্বাধীনতাকে তার শিক্ষানীতিতে গুরুত্ব দিয়েছেন। আর সে স্বাধীনতা হল 
শিশুর স্বতংম্ফুর্ত আচরণ বা সক্রিষতার নামান্তর । হৃতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষায় 
শৃংখলার প্রয়োঙ্নীযতাকে কি তিশি অস্বীকার কগেছেন? সাথক শিক্ষায় 
শিক্ষার্থীর স্বাধীনত! যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাপ শংখপাবোধও অত্যাবশ্ঠক। 
বলাবানল্য, মণ্টেনরী শিশুর শৃ'খলাকে প্রচ গকত্ব দিষেছেন। শিশুগ স্বাধীনতা 
বা সক্রিয় তার সংগে শুখলার কোন বিরোদ নেই । 

মণ্টেসরী বলেন, গতাস্ুগতিক শংখলা ছিল আরোপিত, উহ1 নেতিবাচক 
(886৮০) শাসন এবং ভয় দ্বারা শশুদের মধো এক জড়তা হট করে সেই 
শৃংখলা বজায় রাখা হত। মে শুংখপা ছিল শিশু-মনের দ্ববদমন, তার 
কর্মক্ষমতার বিনাশক এবং স্বাধীনতার পবিপন্থী। আর সে শংখলা দ্বাবা শিশুরা 
ছিল শ্রেণীকক্ষে ষেন ৮দণযালের উপর আলপিনে আবদ্ধ প্রজাপতির সারি। 
সত্যিকার শৃংখলা শিশুকে কঠোর শাসনে শান্ত করে পাখা নয়। এ ধরনের 
ভয়গ্রন্ত শান্ত শিশুর দল শৃংখলা বদ্ধ নয, আসলে মৃত।: 

মণ্টেসপী এ ধরনের আরোপিত শাসন-কণ্টকিত নেতিবাচক শংখলার 
বিরোধী । তীর মতে শ্ংখল! হবে স্বতঃপ্রণোদিত। উহ্তা নেতিবাচক নয়, 
ইতিবাচক । সামাজিক আচরণের প্রয়োজনীয়তা ও মুলাবোধ থেকেই শিশুর 
মনে ধীরে ধীরে আম্মসংঘম জেগে ওঠে আর আম্মসংষমই তার আচরণে আনে 
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১৭৮ শিক্ষা-তত্‌ 


শংখলা ৷ স্ৃতরাং শিশুর স্বাধীনতা ও শুংখলার মধ্যে কোন বিরোধ তো 
নেই-ই ১ বরং একটি আর একটিপ পরিপূরক | কাজেই স্বাধীণঙা, সন্র্রিষতা 
ও শৃংখলা! সমপধায়ভুক্ত | 

এজন্য আমর] দেখি, মণ্টেসুপী তীর শিশু-ভবনে বেঞে বলার প্রথা তুলে 
দিয়েছেন । বেঞকে যে শিশুরা শুধু আডষ্ট হয়ে বসে থাকে তা নয়, এব কলে 
তাদের স্বাধীন আচরণ ব্যাহত হয। শিশুদের সক্রিষতাকে সাহায্য করা জন্য 
বিচ্যালয়েপ অনেকগুণি কাজ সরতে তাদের দেওয়া হয়। তারা তাদের 
নিজেদের আসবাবপদেব যত্ব নেষ, নি'জরাই বিছ্যাপয় পরিষার রাখে, চেযার 
টেবিল ও অন্যান্য সরপ্তাম সাজিষে রাখে 1 শিশু যদি কখনও শৃংখলা ভংগ করে 
তবে সেজন্ত তাকে কোন শান্তি দেওযা হয ণা বা পুরস্কাপের লোভ দেখিয়ে 
তার মনে কোন প্রগোভশ বা অহংকাপ জাগ্রত কর] হয় না। শিশু যদি 
সদাচার বা সামাজিক রীতি ও সংহতিকে লংঘন করে তবে তাকে শাস্তভাবে 
পরিচারিকা বলবেন যে, সে অসংগত আচরণ করছে। এতে৪ যদি শিশু 
তার অশোভন আচপণ থেকে বিরত না হয, তবে তাকে তার সংগী সাথীর দল 
থেকে পরিয়ে শিয়ে আরামকেদারাখ বসিয়ে খেলার সামগ্রী তার সামনে তুলে 
দিতে হবে। তখন পে তার সাথীদের সংযত আচরণ লক্ষ্য করণে এবং 
তাদের মধো ফিরে আসার জন্য বাগ্র হযে উঠবে । এভাবে শৃংখলা হবে তাপ 
মজ্জাগত এবং স্বত:ক্ুত। 

গতানুগতিক শ্রেণী-প্রথার বিলোপ এবং গতানুগতিক শিক্ষকের 
স্থান পরিবর্তন € 4১৮০1160158 0£ 056 080101078] 95৪6670, ০£ 012৪৪- 
€6৪০11176 8100 50050001101) 0? (150160208]  (6৪.01215 ) 2 
শিক্ষায় যদি আমবা শিশুর স্বাধীনতা এবং আগ্মহকেই স্থান দেই, তবে শিশুব 
আচপণ এবং সহজাত সঙ্গাঃনাপ বৈচিরাকেহ আমরা স্বীকার করি । সুতরাং 
পলগতভাবে শিশুধেন শিক্ষা দেওয়া যায পা। শিক্ষা হবে বাক্তিমুখী 
( 10.100101156ণ ) এখং বিশেষ বিশেষ শ্রেণী ভাগ করে আমরা যে শিক্ষা] 
দেই, তা শিশুর স্বাধীনতাকে খব কবে, তাপ আগ্রহকে মুলা দেয় না। 
শ্রেণীগতভাবে আমর? যে শিক্ষাধান করি, তাতে বি্ষিয়বস্তর ( 9912০0 ) 
উপরই শিক্ষাকে কেন্ত্রীতত করে ফেলি, শিশুরা এতে থাকে সবাহলিত। 
শিক্ষা শুরু হবে শিশুর অন্তর থেকে, তার আচরণ থেকে-বিষযবস্ত «থকে নয় । 
স্থতরাং মণ্টেনরী তাপ বিগ্তাপয় থেকে শ্রেণী প্রথার বিলোপ সাধন করলেন । 


শিক্ষাতত্বে প্রথ্যাত শিক্ষাবিধ্দের অবদান ১৭৯ 


আর গতানুগতিক শিক্ষক ছিলেন জ্ঞানদাতা। তিনি শ্রেণীকক্ষে দপস্থিত 
হযে সমবেত ছাত্রদেখ উদ্দেশ্য করে জ্ঞানের সংবাদ বিতনশ কণতেন। 
এ ধরনের শিক্ষা! সংবাধ-বিতপণ ( 10১000০0107 ), হহা শিক্ষা (২ 000281017 ) 
নয়। মণ্টেসবী শ্রেণী-প্রথার স গে শরেণশীগত শিক্ষকের ও (0185৯ ৮015) 
বিপোপ সাধন করেন । জানদাতা শিক্ষকের গবিনতি মন্টেশবী তার 
[শশ্ত-ভবনে পরিচালিকা (101,5065১3 ) শিমোগ করেন । লে পরিচাপিকা 
রক্তচক্ষ, তঞ্জণমুখবধ শিক্ষক নহেন$ তিনি সেহশীলা, সহাভ $তিসম্পন্না, 
মধুপভাষিণী নারী । পরিচাপিকাপ দায়িত্ব হস, [তান কবল দেখবেন শিশ্ুব! 
যেন সৎ ও অসৎ আচরণের পাথক্য বুঝতে পারে শিশুবা যেন দডতা বা 
গতিহীনতার স-গে মহৎ হওয়াকে আর অশোভন আচরণে সগে সবিযতাকে 
গুলিযে না ফেলে । শ্রেণী-প্রথা এবং শ্রেণাগত শিক্ষকের বিলোপসাধন করা 
একটি ব্যবহারিক বা বাস্তব সুবিধা হল এই যে, একহ শ্রেণীতে পারচা!লক। 
ভিন্ন ভিন্ন বযসের তিন্ন ভিন্ন রুচি ও মগ্রহসম্পন্ন ছেলেমেফেদের শিক্ষা দিতে 
পারেন । শিক্ষক কৌন কর্তৃত্ব অধিকারী নন, তিশি সহায়ক, তিন শিশুর 
গতিপ্রক।ত ও ন্মাচরণের পর্যবেক্ষক, শিগুক শিঙ্গি্দ দর্শক নন্। যখন শিশুপ 
প্রয়োজন, 'ঠাকে তখন সাহাধ্য করাপ জন্য তিশি অপেক্ষমাণ। বিঠিন্ন প্যসের 
একাধিক শস্তানদেপ মাঝে জননীর মত পরিচারিকা বা মন্টেসরী শিক্ষক 
বিরাজমানা। ফ্রযেবেশ এশাবে সদাশয তত্বাবধাযকের (1017০৬0100 
501১0117021506170) কখা বলেছেন । পাপিনান (2670 127 ) মণ্টেলরীর 
শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষকের স্থান প্রংসগে একটি সুন্দর উপম] দিয়ে বলেছেন £ 
সংক্ষেপে সকল ব্যপারে শিশু প্রজাত্ষের চিরন্তন সভানেত্রী হলেন পপিচাপিকা, 
কিন্ত এই প্রঙজাতথ্ে শালনব্যবস্থার দায়িত্ব যাপ। শাসিত হচ্ছে তারের 
উপরহ ন্াপ্ত ।£ 


২ সন্টেসব্রীল্প শ্শিক্ষাঙ্গজিভি (81015665590125 166,০এ ০01 
768.0151176 ) 2 

মণ্টেসপাঁর শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট) হল বস্ততিগ্চিক পাঠের (010£ 
[65078 ) ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত অর্থাৎ পধবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ 
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(00561৮80100 ৪120 ০%0211006)-কে গ্রহণ এবং শিশুর ইন্ড্রিয়ান্রশীলনের 
উপর গুরুত্ব প্রদান। 

শিক্ষাপদ্ধতিতে মণ্টেসরীর প্রধান কৃতিত হল শিক্ষামূলক সরঞ্জায়ের 
([019০00 /১01918085) প্রবর্তন । এর আগে ফ্রয়েবেলও বস্তভিত্তিক পাঠের 
(0৮1০ 7,950 ) ব্যবস্থা করে গেছেন । কিন্ত গঠন-সৌন্দর্য, পধবেক্ষণ 
এবং পরীক্ষণের ক্ষমতার উদ্মেষ-সাধনে আর ব্যবহারিক মূল্যে মণ্টেসরীর 
বস্তভিত্তিক পাঠের আয়োজন অধিকতর ব্যাপক এবং সার্থক । মণ্টেসরী 
রোমের একটি মানাসক ব্যাধির চিকিৎসালয়ে চিকিৎসক ছিলেন। তখন 
তিনি ফরাসী চিকিৎসক ইট্রাড, সেগুইর (770%27 58251% ) পরিকলিত 
ক্ষীণবুদ্ধির (77০০1)16-1158960 ) ছেলেমেয়েদের জন্য যন্ত্রপাতি অন্গশীলনের 
স্থযোগ লাভ করেন। এগুলি তিনি সেখানকার মানসিক ক্রটিসম্পন্ন ছেলে- 
মেয়েদের উপর প্রয়োগ করে যথেষ্ট সফল লাভ করেন। তখন তিনি ভাবলেন, 
স্বস্থ ছেলেমেয়েদের এসব সরঞ্জামের সাহায্যে আরও সার্থকভাবে শিক্ষা দেওয়া 
ষেতে পারে। এরপর এ নিয়ে তিনি বহু গবেষণা করেন এবং তারই প্রতিফল 
হিসেবে শিক্ষামূলক সরঞ্জামের আবির্ভাব । এ সরঞ্ামগুলির বিস্তারিত তালিকা 
দেবার অবসর এখানে নেই | প্রধান প্রধান সরঞ্তাম হল কাঠের বেলনাকার 
বস্ত, নানা কোণের টেবিল, গানের বেল, নান! রঙের, নান! আকুতির উলের 
বল, নান! আকারের বাক্স ইত্যার্দি। 


এব সরঞ্জামগুলিকে সাধারণতঃ ছু'ভাগে ভাগ কর] হয়--ইজ্জিয়চর্চীমূলক 
এবং বুদ্ধিচচামুূলক। 

মণ্টেনরী তার শিক্ষাতন্বে পরিবেশের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। 
পরিবেশকে জানপাপ একমাত্র সহায়ক হল ইন্িয়নিচয়। তাছাড়া, মণ্টেসরী 
বিশ্বাস করেন যে উক্তরিয়১ঠার উপর নিতপ করেই বুদ্ধির বিকাশ । এই উভয়বিধ 
কারণে তিনি শিশুর ইন্দরিয়ানুশীলনের উপর প্রচুর গুরুত্ব দিয়েছেন । শিক্ষামূলক 
সরঞ্জামের ব্যবহারের ত্বারা শিশুর পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। 
এগুলি এমনভ!নে তৈরী এবং বিশ্বাস্ত যে শিশু আকার, গঠন, রঙ প্রভৃতির 
পাথক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা অর্জন করবে । তাছাড়া, শিক্ষামূলক সরঞ্জামের দ্বারা 
শিশুর লিখন ও পঠনের ব্যবস্থাও করা হযেছে! এসব স্থলে মণ্টেসরী স্পশ- 
শিক্ষার (০0020801070) 0 0116 10001) ) কথা! বলেছেন । কাগজ দিয়ে তৈরী 
বর্ণমালা কার্ডবোডের উপর আটা থাকে, শিশু হাত বুলিয়ে অক্ষর জ্ঞান লাত 
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করে, তারপর পঠন ও লিখনের অন্যান করে। শিক্ষামূলক সরগামগুলির 
বৈশিষ্ট্য হল এই যে, শিশু যদি কোপ ভূল করে তবে তাকে শিক্ষকেদ শিখিষে 
দেবার প্রয়োজন নেই, এ সরঞ্তামগ্ুপি আপনা থেকেই শিশুকে হুল দেখিয়ে 
দেবে। এগুলি স্বযং-শিক্ষণকে স্গব করে তোলে। 

ফ্রযেবেল তীর শিক্ষারদশে এক আদশ পরিপেশের 1106৭] 0105110101001)0) 
উপর এরুত্ব দিযেছেন। কিন্তু মণ্টেসরী একটি (বিশেষ পপ্সিবেশে । 9৮০1৭] 
2া5%2গে)10200) উপর গুরুত্থ দিতেন। আর লৌন্দয হণ সেই পরিবেশের একটি 
অংগ। এজগ্ত শিক্ষামূলক সরঞ্ামগুলির গঠন, আরতি বং পঙের সৌশাধের 
টপণও 1৩'ন নজব দিষেছিলেন। এগুলি বাবহারের ছ্বাবা শি্ষর সৌন্দখাঙুভৃতি 
যাতে বৃদ্ধি পাষ, শিশুর কাছে এগুলি যাতে পরম মাকধণীপ হয, সে চেষ্টা জুটি 
[তিনি করেনান। 

কিছ্ব আণুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে কেবলমান় সরপ্পামের মাধামে শিক্ষা 
দেওয়াকে অমনোবৈজ্ঞানিক বে গ্রহণ করা হয়। ?কননা এতে শিক্ষার্থীর 
স্বতস্রুঙ শিক্ষা অনেক সমর ব্যাহত হয়। তাছাড়া, এতে তাদের 
দৈহিক আচরণের স্বাধীনতা কিছুটা থাকলেও মানশিক স্বাধীণতা খব 
করা হয। 


৩। ক্কি শুডাক্রগার্ডেন্‌ সজ্তি এনবহু মনণ্টেসল্লী শাহি 
(1190০168120 5556612৪100 10196558011 99 566128 ) 

মৌলিক নীতির দিক থেকে এ ছুই পদ্ধতির মধ্যে মিল প্রচুর । শিশুর 
স্বাধীনতা, সব্ত্রিয়তা, বন্তভিত্তক পাঠের সাহায্যে শিক্ষাদান, শজনমূলক 
কাজ এবং অস্তজাত শৃংখণ। উভ্তয় পরিকল্পনাতে গৃহীত হয়েছে। 

কিছু তবুও এ ছুই পরিকল্পনার মধ্যে কয়েকটি পাথকা বর্তমান। প্রথমতঃ, 
কগ্ারগার্টেন পরিকল্পনায গতাঙ্গতিক শ্রেণীপ্রথাকে মেনে নেওম] হয়েছে 
এবং দলগতভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্যু যণ্টেপরী পরিকল্পনায় শিক্ষা 
পুরোপুরি ব্যক্তিমুখী, শ্রেণী প্রথা এবং দলগতভাবে শিক্ষাদান উভষ প্রথাই 
পা্হার করা হয়েছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দলগতভাবে শিক্ষা দেওয়া 
যে অধিকতর সার্থক এ কথাও মণ্টেসরী বলেছেন । 

দ্বিতীয়তঃ, মন্টেসরীর শিক্ষামূলক সরঞ্জাম এবং ফ্রয়েবেলের উপহার” ও 
“কাজেপ' মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য বর্তমান | ফ্রযেবেপের উপহার” ও 'কাজ' 


১৮২ শিক্ষা-তত্ত 


কয়েকটি ভাবেব প্রতীক, এগুলির দ্বারা শুধু ইন্দ্রিয়ান্্শীলনই সম্ভব এবং এগুলি 
বাহারের শিদিষ্ট নিয়ম রমেছে। কিন্তু মণ্টেসরীর উদ্ভাবিত শিক্ষা! সরঞ্জাম 
কোন ভাবের প্রতীক নম, এ গুলির দ্বারা যুগপৎ ইক্দ্রিমান্থশীলন এবং লিখন- 
পঠন সম্ভব। তাছাডা, এ সরঞ্জামগ্চলির ব্যপহার করার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট 
শিল্পষয নাথাকাষ শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে এগুলি প্রয়োগ করতে পারে । 

তৃতাযতঃ, ফ্লষেবেশ তার শিক্ষা পদ্ধতিতে পুস্তক অধ্যয়নের উপর মোটেই 
গুরুত্ব দেননি । এব্যাপারে তিনি রুশোর সমগোত্রীয় | কিন্ধ মণ্টেসরী তাৰ 
পরিকল্পনায শিক্ষার্থীর প্রস্তক পাঠ বা লিখন পঠনের উপরও যথেষ্ট গুরু ₹ 
দিযেছেন। 


51 ম্শিক্ষা জক্ভে মন্টেলসলীল শলদ্তান্ন (00200100005 
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শিক্ষাতত্বে যে বাক্তিমুখী শিক্মীর আন্দোলন রুশোর পর থেকে শুরু হযেছিল 
তার বাস্তব রূপ দিয়েছেন মণ্টেসরী | শ্রেণীপ্রথাকে বিলোপ করে তিনি শিক্ষা 
ব্যবস্থা এক যুগান্তকারী বিপ্লব এনেছেন। 

গত।ন্রগতিক শিক্ষা শিক্ষক ছিলেন কর্তৃবের (৪00500 ) অর্ধিকারী। 
শক্ষাথথার জীবনের বাথতা ও সাফ্লা দিষে শিক্ষকের বিচার করা হত। 
শিক্ষকের ম*গে শিক্ষাথীব সম্পর্ক ছিপ ভয়াশ্রিত। কিন্তু মন্টেসরী এমে ঘোষণা 
করণেন, শিক্ষক কোন কর্তৃহের অধিকাঁবী নন্। তিশি পরিচালক মাহ । আব 
শিক্ষক ৭ শিক্ষা্থীব সম্পর্ক হবে মধুর, সহাহভতিপূর্ণ এবং হৃগ্তাপুর্ণ | 
“শিক্ষক? শবের শ'গে কৃত শব্দের সম্পর্ক ছিল বলে নব্য শিক্ষা লা শিক্ষা- 
মনোবিজ্ঞান শিক্ষক” শব্দ অনেক সময় বাবার করা হয না, তার পরিবর্তে 
“নির্দেশক? (71350074014) শব্দ বাধহত হচ্ছে । 

মন্টেসরীপ আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল, তিশি তাং শিক্ষা- 
বাবস্থা পরেক্ষণ ও পরীক্ষণ--এ ছুই টৈজ্ঞানিক পঞ্চতি প্রয়োগ করে 
শিক্ষাদানকে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলাব চেষ্টা করেন, 

মণ্টেসরীর আগে আর কেউই শিশুর স্বাধীনতার এমন দ্াশনিক ব্যাখ্যা 
প্রদান করেননি এবং এ স্বাধীনতাকে শিক্ষার বাস্তব ক্ষেত্রে মূলণীতি হিসেবে 
প্ররেগ করতে সমর্থ হননি । তীয় আদরে অহ্ষপ্রাণিত হয়ে হেলেন পার্কছাস্ট 
তীর ডান শিক্ষা পরিকল্পন। প্রত্তত করেন এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেও এ 
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স্বাধীনতাকে সমান মর্যাদা দেন। আধুনিক খেলাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রজে 
পদ্ধতি মণ্টেসরীর স্বাধীনতা-নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। 

তবুও মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতির ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমরা অবহিত। মণ্টেসরীর 
শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর নিজের দেশ ইতালীতে ও যথাযোগ্য মর্যাদ। পায়নি । এর 
কারণ ব্যাখা করে অধ্যাপক কে. কে, মুখোপাধায় বলেন, মন্টেসরী পদ্ধতির 
ব্যর্থতার মূলে রয়েছে আমাদের সহানুভূতির অভাব । এটা একটি সাধারণ 
অভিজ্ঞতার বিষয় যে, যে কাজ অতি সুক্ষ তা সম্পন্ন করতে অধিকতর সুক্ষ 
যন্ত্রপাতির প্রয়োজন এবং একমাত্র দক্ষ কর্মীই সে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে 
পারে। আসল কথা মণ্টেসরীর শিক্ষাপদ্ধতি সার্থক করতে হপে প্রয়োজন 
সার্থক পরিচালিকার।: তারা যে সবযুগ বিরল, আগ নুত্তিসন্ধাণ অর্থকরী 
বিদ্যার যুগে তাদের খুঁজতে যাওয়াও নিরথক। 


শিক্ষাতত্বে সামাজিক আদর্শের প্রবক্তা 
জন ডিউই (001 [9০৬৪5 2 ১৮৫৯--১৯৫২ শ্রীঃ ) 


ভিউই আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত হষ্টি করেছেন। 
দার্শনিক শিক্ষাবিদ হিসেবে ডিউই-র নাম সর্দেশে প্রচারিত। তিনি হলেন 
আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার (019219551৮০ ঢ১00020192 ) জনক । দর্শনের 
সংগে শিক্ষার মিলন সাধন, শিক্ষার নতুন সংব্যাখ্যান, বিদ্যালয় ও সমাজের 
সম্পক নির্ণয়, শিক্ষায় ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দ্বন্দের অবসান, নতুন 
শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভাবন, শিক্ষার্থীর শৃংখলা ও আগ্রহের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখা, 
পরিবতনশীল মানব সভ্যতায় গণতন্ত্র, শিল্প ও বিজ্ঞানের সমগ্থয় প্রভৃতি সমস্ত 
ও আলোচনায় ভিউই-র তাঁর অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 

ডিউই-র শিক্ষাতত্ব আলোচনার পূর্বে তার দর্শন সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ 
পর্রিচয় থাকা উচিত। ডিউই প্রয়োগবাদী ( 01900980156 ) | তাই 
ভাববাদের (19691157 ) সংগে তার বিরোধ । প্রয়োগবাদ বস্তর কোন 
চিরস্তন মূল্য বা কোন চিরস্তন সত্যে বিশ্বাম করে না। ভাববাদ বস্তর চিরস্তন 
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00759 00৮ 6000 20096 8101]101] 50780700810 050 12887089 6০ 1090016 ৪৩০৮ 60০1৪, 


১৮৪ শিক্ষা-তর 


মুঙ্গ বা বন্তর সত্বাগত (710191০ ) মূল্য বিশ্বাস করে। প্রষোগবাদ বিশ্বাম 
কবে, বস্তর যা কিছু মুল্য তা তার ব্যবহারে বা প্রয়োগের উপর। স্থতরাং 
প্রযোগবাধী দার্শনিক ডিউই খিশ্বাস করেন, কোন নীতি ব! উদ্দেশ্তের সার্থকতা 
বা মুল্য বাস্তবে প্রয়োগের পপ উহা সাফলাপাভ করে কিনা তার উপর 
শিঈপশীল | সমষের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে কোন নীতিকে 
আকডে থাকা গৌভামির নামান্তর | স্বতগা" ডিউই তীর দার্শনিক নীতিকে 
বাস্তবে, পরীক্ষণমূলক বৈজ্ঞানক তথ্যের উপর এবং এ পৃথিবীর সমাজে যে 
ভাবে আমরা জীবন য।পন করি তার উপর প্রযোগ করতে চেয়েছেন । 

আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা আহরণ করি মামাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ 
এব* সমাজজীবন বা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে । তারপর পরিবেশ বা 
পতিবেশীর প্রতি আমাদের যে মনোভাব গডে ওঠে একেই শিক্ষা বলা যায়। 
আর দর্শনের কাজ হুল কিভাবে আমরা আভঙজ্ঞতা আহরণ করি তা সন্ধান 
করা নয়, আম!দেব অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে কাজে লাগাতে পারি, বিজ্ঞানের 
সাহাষ্যে পৃথিবীকে কিভাবে নিয়ন্থিত করে উন্নত এবং আনন্দদায়ক জীবনের 
মধকাবা হতে পার, তা আলোচনা করা । 


৯। ম্পিল্মগা তত্ব ও দক্পন্বেল্পল সম্পর্ক (6196:07 
706৮৮/০61) 7:00086101) 8100 [91110501919 ) এ 


জন (ডিটহ র মতে ণশক্ষাতত্ব এবং “দশন' তিন্ন অর্থন্চক পদ নষ। উভয় 
শাঞ্খেহ মাখন তার শিকে, তার সমাজকে, যে পৃথিবীতে সে বাস করে সে 
পৃথিবীকে বাঞ্ব আভঙ্ঞতার মাধামে অধায়ন করে। স্ৃতর)ং এ দুষেপ কোন 
মৌলিক পার্থক্য নেই । 

কিন্ধ 'দর্শন ও শিক্ষাতত্ব" সম্বন্ধে ডিউই-র বক্তব্য আরও গভীর । তিনি 
বলেন এরা অভিন্ন । তীর মতে, আমরা যদি শিক্ষাকে প্রকৃতি এবং 
প্রতিবেশদেব প্রতি পুদ্িগত ও এক্ষোভগত মৌপিক মনোভাব গঠন করার 
প্রঞ্চিযা বলে ভাবতে প্রপ্তত থাকি, তবে দশনকে সাধারণ শিক্ষাতত্ব বলে 
অভিহিত করা যেতে পারে। 

1, 1 জন 50 11106 69 001508759 0000%৮100, 8৪ 659 0:00585 01 470108 
(0103575728৮ 0:803386100,8 10681108981 800. 00006100519 60৭৮৫ 20855 ০ 
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শিক্ষাতত্বে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের অবদান ১৮৫ 


ডিউই-এর এই অভিমতকে অন্রসরণ করে বলা চলে, দর্শন হল শিক্ষার 
মৌলিক নীতির তাত্বিক আলোচনা (056 06075 0£ 60008610710 155 
10050 16181 7138555 )। আর শিক্ষাতত্ব সে-সব নীতির প্রয়োগ শান্। 
অর্থাৎ শিক্ষাততে দর্শনের নীতির মূল্যায়ণ হয় "অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে । 

ডিউই-র শিক্ষার এ গ্রয়োগমূলক দিক থেকেই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার 
(0:9£155516 6৫00800) ) জন্ম হয়েছে । শিক্ষাতত্বে কতকগুলি মৌলিক 
নীতি স্থির করাই প্রধান বক্তব্য নয়, তার ব্যবহারিকমূল্য এবং বাস্তবজীবনের 
সমন্যা সমাধানের ক্ষমতা থাক চাই । তাষ্ট তিনি ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর 
তার শিক্ষানীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এ শিক্ষা পরিবর্তনশীপ- 
অভিজ্ঞতার মত পরিবর্তনশাল এবং গতিশীল (0%1170310)1 এ শিক্ষা আপন 
স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত গতিতে চলে। ডিউই তার 7:0721/67706 270 1:25002107 
বইতে শিক্ষার অর্থ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, শিক্ষা একটি চির প্রবাহী প্রক্রিয়া, 
তার নিরবচ্ছিন্ন গতি বাক্তির শৈশব থেকে শুরু করে সমগ্র জীবন ধরে 
প্রবহমান । আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার মূল বক্তব্য এখানেই শিহিত। 

ডিউই তীর দর্শনে বলেছেন, মান্তষের অভিজ্ঞতাসমূহের মধো একা রয়েছে, 
এগুলি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন € 2092)$0 ) ঘটনা নয়। এ অভিজ্ঞতার 
প্রবাহুই বাক্তি সমগ্র জীবনভর সংগ্রহ করে। স্থৃতরাং শিক্ষাও বিচ্ছিন্ 
অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ নয় বা জীবনে একটি স্তরে সীমায়িত নয়। তাই 
বিদ্যালয় এবং বাস্তবজীণন তথা পুথিবীর সংগে অনিচ্ছেছ্য বন্ধন বা সম্পর্ক 
থাকা চাই । 


২৫ ভিউই-ল্ শ্পিক্ষাতক্ক্বেল মুল মতা! ( £ও00817668] 
[710012105 20 1)6৬/৬5+3 €]88০01:% 0£ ০00108.0013 ) € 

বাক্তি তার সমগ্র জীবন ধরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা সে 
সমশ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, পবিবেশের চাহিদা অন্তষাম়ী নিয়ন্ত্রিত ও পরিবতিত 
করে। এক কথায় ব্যক্তি অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন (12501500060) ) 
করে। এজন্য বিষ্যালয়েই শিক্ষা সমাপ্ত হয়ে যায় না। গতানুগতিক শিক্ষ] 
বিগ্ভালয়ের মধ্যেই শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল, বড়জোর [ব্যালয়ের শিক্ষাকে 
ভবিষ্যৎ বুহত্তর জীবনের প্রস্ততি বলে বিবেচনা] করত। কিস্ধ গতাহুগতিক 
শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষ! এবং জীবনের সংগে মবিচ্ছেদ্চ কোন সম্পর্ক ছিল না। 


১৮৬ (শক্ষা তত্ব 


তাই বিদ্যালয়কে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে আলাদা করে রাখ হয়েছিল। 
কিন্তু ভিউই শিক্ষাকে বাস্তব জীবনযাপনের সংগে এক অভিন্ন প্রক্রিয়! বলে গণা 
করেছেন। স্বতরাং তার শিক্ষাতত্বে শিক্ষা-সমন্তা জীবন-সমন্তার নামান্তর | 
এ প্রসংগে তিনি চাবটি মৌলিক সমন্ণার কথা উল্লেখ করেছেন £ 

প্রথমতঃ, বিদ্যালয ও পরিবারের মধো, পিদ্যালয ও বুহত্রুর পৃথিবী খা 
সমাজের মধ্যে কিভাবে নিকট সম্পর্ক স্তাপন করা যায় । 

দ্বিতীয়তঃ, যে যে বষয়বপ্তর একটি ইতিবাচক মুল্য (190510৮6 52106) 
রয়েছে এবং শির জীবনে সত্যই গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি কিভাবে পরিবেশিত 
করা যায়। 

তূতীয়ত% কিভাব ণঠন, পিখন, সাধারণ জ্ঞানের বিষষ ইত্যাদি দৈনশ্দিন 
জীবনের অভিজ্ঞতা ও কাজের মধ্য দিযে শিশুকে শিক্ষা দেওমা যায়, যেণ 
শিশু এই বিষষগুলির সংগে তার পরিবার ধা পগিবেশের মধ্যে বাস্তব জীবনের 
সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের সম্পর্ক নির্ষঘ করে এবং এদেব মুল্য ও প্রয়োজনীযতা 


অন্ভব করতে পারে । 
চতুর্থতঃ, কিভাবে শিক্ষার্থীকে তাপ বাক্তিগত ক্ষমতা ও চাহিদার 


পরিতৃপ্ধির পাপ স্যোগ দে ওযা যায়, ফণে বাকিগত প্রগতি ও সামাজিক 
মংগণ সঞ্তব হয়। 

ডিউহ তাণ শিক্ষাতত্বের আলো৮নায় উপরোক্ত চারটি মৌলিক সমগ11 
সমাধানের ইংাগত দিয়েছেন । আব ৭ সব সমগ্তা সমাধানে তিশি নতুন 
দৃষ্টিতংগীর ছ্বারা শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পাপ্ব্তন করতে চেয়েছেন । 


৩ শ্শিল্ষাী-্ হত (10611771610 ০0£ 500086101) ) 2 

ডিডই ণানাভাবে 'শক্ষা? শঝের বাখ্যা প্রধান করেছেন। তার মতে 
শিক্ষার সংকীণ এখং ব্যাপক ছুটি অর্থ বতমান। গতান্গতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় 
সংকীণ [শক্ষাকেহ গ্রহণ কৰা হাাছল। এ শঙ্গা মচেতণভাবে মানষ গ্রহণ 
করে। এজন্য তাণ একে হচ্ছামূলক শিক্ষা (171051)01008] 17544০00100 ) 
বলেছেন। বিছ্ভাসযের নিধািত গাহঠাস্থচী ও ক+কগুলি বিশেষ ধরনের 
'বাদ এবং আজ্ঞা আহরণের মধ্যেই এ শক্ষা সীমাবদ্ধ। ভিউই শিম।গ 
সংশ্টীর্ণ অর্থ পরিত্যাগ করে শিক্ষাকে ধ্যাপক অখে গ্রহণ করেছন । এ 
ব্াপক দর্থে শিক্ষা ও জীবন মাভন্ন। শিক্ষা জীবন্রে সংগে সমব্যাপক। 


শিক্ষাতত্ে প্রখাত শিক্ষাবিদদের অবদান ১৮৭ 


স্থতরাঁং তিনি নানাভাবে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। আমর! 
নিয়ে শিক্ষা! সম্বন্ধে ডিউই-র প্রধান প্রধান অস্তব্যগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচন। 
করছি। 


(ক) শিক্ষা-জীবনের ক্রমবিকাশ (80058607915 6০৬৮ ) 2 
ভাববাদী দ্বার্শনিকরাও শিক্ষার স্বরূপ ব্যাখা! প্রসংগে শিক্ষাকে জীবনের 
ক্রমবিকাশের সংগে তুলনা করেছেন। এই ক্রমবিকাশের অর্থ হল ব্যক্তির 
অস্তপিতিত সম্ভাবনা বা সত্তার প্রকাশ । ভাববাদীর] মনে করেন, ব্যক্তির 
জীবন বিকাশে যে পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি সে পরিবর্তন ব্যক্তিসত্বার 
কোন মৌলিক পরিবর্তন নয়, উহা নিছক আকারগত (£0178] ) পরিবর্তন, 
অক্তিত্গত পরিবর্তনও নয় । ভাববাদীর1 আরও বিশ্বাম করেন মান্ষের আত্মা 
বামন একটি স্থির বস্তু (1৪0 20005 )। বাইরের পরিবেশ এতে যে 
পরিবর্তন নিয়ে আনে, সে পরিবর্তন নিতান্ত বাহিক। আত্মা বাঁ মন 
পরিবর্তনশীল নয়। উহা স্থির, অক্ষয় বলেই ম্রান্থষের বাক্তিত্ব-বিকাশে 
পরিবেশের কোন অবদান নেই । 

কিন্তু প্রয়োগবাদী দার্শনিক ডভিউই ব্যক্তিন্ন ভ্রমবিকাশের এই ব্যাখ্যাটি 
গ্রহণ করেন না। তিনি বিশ্বাম করেন, জগতে স্থির কোন পদার্থ নেই, 
চিরন্তন সত্য বলে কিছুই নেই। যা অস্তিত্শীল তা পরিবর্তনশীল । 
স্থৃতর্লাং মানব অস্তিত্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার পরিবর্তনশীলতা। পরিবেশ 
তাই মানবের জীবন বিকাশে শুধু নীরব সহায়ক নয়, মানব-জীবনের বিকাশে 
পরিবেশের সার্থক এবং সত্যকার অব্দান রয়েছে। যেহেতু পরিবর্তনশ্ঈলতা 
জীবনের ধর্ম, আতএব ব্যক্তির জীবনে যে পরিবর্তন আমর] দেখি তা নিছক 
বাহিক বা আকারগত নয়-এ পরিবর্তনের মধ্যেই মানুষের জীবনের বিকাশ 
ঘটে, এ পরিবর্তন শুধু আকার বা রূপের পরিবর্তন নয়, উহা ব্যক্তির স্বর্ূপেরও 
(17090816 ) পরিবতন । 

ডিউই মান্ষের মনকে একটি স্থির বস্ত (5০0 67000 ) হিসেবে বিবেচন! 
করেননি । তিনি বলেন, মন একটি বিকাশ-প্রক্রিয়] (2 6:90655 ০৫ ০৬০) । 
মন নিরবচ্ছিন্্রভাবে পরিবর্তনশীল এবং বিকাশোন্ুখ । জীবনের বিভিন্ন স্তরে 
তাই বিভিন্ন ধরনের সামর্থ্য ও আগ্রহ উপস্থিত হয়।: কিন্তু বিকাশের এই 
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১৮৮ শিক্ষণ তত 


বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে একটি এক (৪ 03165 1] [000295 0% 
06101917961) ) বর্তমান । 


জীবাণর ক্রমমিকাশের এ তবটির (77601: 0£ 21:০৬) উপর শিওর 
করেই ডিটই শিক্ষাকে জীবনের ক্রমবিকাশের সংগে তুলনা করেছেন। 
প্ঞ্িসত্তার বিকাশের প্রক্রিযাব মত শিক্ষাও একটি প্রক্রিয়া । শিশু বেচে 
মাছে মানে বধিত হচ্ছে, বধিভ হচ্ছে মানে পরিবতিত হচ্ছে, আর এ 
পরিবর্তন একটি ছেদহন প্রর্দিযা ( ০0001018005 7109065$ )। মানের 
শিক্ষা তার জীবন বিকাশের প্রঞ্রিধার সংগে অভিন্ন । শিশু প্রতিনিয়ত 
পরিবতিত হচ্ছে, তার দেহে, মনে পবিবর্তনের বিচিত্র লীলা । শিশুর জীবণে 
নতৃণ আগ্রহ, নতুন চাহিদা উপস্থিত হচ্ছে, পরিবেশ নিত্য নতুন সমন্তা ও 
প্রভাব টি কপছে-_-শিশু এর মধ্যেই তার জীবনের বিকাশ "খাজে । সুতরাং 
শিক্ষা কতকগ্রপি গতিহীন নিম্ঘিয় তত্ব বা তথ্যেব সঞ্চয নয়, নির্ধারিত 
পাঠাবস্বর অধ্াযযন নয়__অতীতে পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি বিশ্বাস 
ও সতের পুনরাবুত্তি নয, উহা গতিশল, পরিবতনশীল বধিষুণ জীবনের 
সমগোত্রীয় । 


ডিউই তাই বিশ্বাস কবেন, শিক্ষা (কোন স্থির বস্ত নয, উহ] পরিবর্তনশীল । 
ব্যক্তির প্রণতির স'গে শিক্ষাব প্রগতিও 'অংগাংগীভাবে জড়িত । চলমাণ 
বিশ্বের পরিবঙনের সংগে সার্ক সংগতিসাধনই প্রগতি, আর শিক্ষা তারই 
নামান্তর । এই ব্যাধ্যাই আধুনিক প্রগতিশল শিক্ষার বুনিয়াদ বচনা করেছে। 


(খ শিক্ষা অভিজ্ঞতার নিয়ত পুনর্গঠন ও পুনবিগ্তাস 
(6009০861012 19 612 01096818% 12001796100610] 2700] 7:6001)36100- 
1101 0 961191)06 ) ১ িউই খলেন, জীবন একটি সক্রিয় গতিশীনন 
(200৮০ 210 457111010 ) প্রক্রিয!। উহা কখনও স্বাণু হযে বসে নেই। 
নিত্য নতুন অতিজ্ঞতাব যে শোশাযাত্রা মানব মনের ডপর চলছ, তার 
প্রতিণিযা কপাহ মানব মনের ধর্ম। মার এ স"ঘাতের ফণ্প পরিবেশও 
যেমন পপিবতিত হযে যায, “তমনি খাঁকর জীবনও পবিবতিত হয়। স্ৃতরাং 
দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন কাঁষসভাতার মানুষ আর যাস্থিকযুগের মানুষ অ।ঙন্ন নয়। 
ম্মাজকের যান্ত্রিকযুগের পরিবেশ যে সমস্ত] নিদে এসেছে, সোদন কর অভিজ্ঞতা 
দ্বারা তাৰ সমাধান সম্ভব নয। 


শিক্ষাতত্বে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্দের অবদান ১৮৯ 


এ পৃথিবী নিয়ত পরিবর্তনশীল, এখানে স্থির অভিজ্ঞতা, চিরস্তন সত্য 
এবং সর্বকালের তত্ব বলে কিছুই নেই। সবকিছুই বাস্তবক্ষেত্ভে প্রয়োগ করে 
যাচাই করতে হয়। পরিবতিত পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল তত্ব, সকল 
অভিজ্ঞতা, সকল বিশ্বাসকে পরিবতিত করতে হয়। সভ্যতার অগ্রগতির 
ংগে মানুষের জীবন আরও অধিকতর জটিল হচ্ছে । জটিল এবং বিপদসংকূল 
পৃথিবীতে আমাদের জীবন সমস্যা-সমাকীর্ণ। স্থতরাং অভিজ্ঞত বা শিক্ষা 
সেখানে সমন্তা সমাধানের সহায়ক (10500070):), ব্যবহারিক 
( 801101017 ) মৃূগা ছাড়া আমাদের তত বা তথ্যের কোন আলাদা 
মূল্য নেই। 

সুতরাং নতুন সমস্তা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতাকে পুনর্গঠন 
করতে হয়, পুনবিন্যাস বা পুনস্থজন করতে হয়। শিক্ষা অভিজ্ঞতার পুনগঠন্‌ 
বা পুনবিন্তাম কর! ছাড়া কিছুই নয়। শিক্ষা হল পরিস্থিতির চাহিদার ছারা 
নির্ধারিত এক বিশেষ পরিবেশে চিরবিকাশোনুখ প্রক্রিয়া |) 


পরিবেশ আমাদের জীবনে সমন্যার স্থি করে যে প্রশ্ন উপস্থিত করেছে 
তার সমাধান প্রয়োজন । এর উদ্দেশ্য কি? এর উদ্দেশ্য সার্থক সংগতি স্থাপন-__ 
আর এ সংগতি স্থাপনের ও মান আছে । অতীতের আদিম মানুষ গুহায় বসে 
ঝড়ঝঞ্কা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্ত প্রতিকূল পরিবেশের সংগে যেভাবে 
সংগতি স্থাপন করেছিল, বর্তমান যুগে মানুষ বিজ্ঞানের সহায়তায় তার চাইতে 
অনেক উচ্চতর সংগতি সাধন করেছে । এতরাং এ বিধয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা 
সহায়ক এবং এ অভিজ্ঞতাকে হদূরপ্রসাপী করে তোলার জন্য, নতুন 
পরিস্থিতিতে উপযোগী করে তোলার জন্য, জীবনকে অধিকতর সহজ ও 
দীর্ঘস্থায়ী করে তোলার জন্য আমার্দের চেষ্টার আর গবেষণার অস্ত নেই। এর 
ফলে আমাদের অভিজ্ঞতাকে আমর পরিবাতিত করছি, নতুন ভাবে গঠন 
করছি। অভিজ্ঞতার এই পুনর্গঠনের ইতিহাসই শিক্ষা। অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন 
আমাদের অস্তিত্বের সহায়ক, প্রগতির প্রাণ । 

অভিজ্ঞতার এ পরিবর্তনের এবং বিস্তাসের ফলে শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশের 
চেহারাই পাল্টে যাচ্ছে তা নয়, আমাদের মানসিক দৃষ্টিভংগ্রী ও জীবনের, 
যূল্যবোধেরও পরিবর্তন আসছে। পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টিতে, নতুন অর্থে আমরা 
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১৯০ শিক্ষা-তত্ব 


দেখি। তাই ডিউই বলেন, শিক্ষা শুধু অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন নয, উহ] ছারা 
আমাদের বিশ্বের অর্থবোধের দিগবলযও প্রসারিত হয ( €508155191) ০0৫ 
00০ 1)0112210 01 00681117 )। 

(গ) শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া (7:00০80010 $9 ৪. 50081 
701090899 ) 52 ডিউই ব্পেন, শিক্ষা শুধু একটি প্রক্রিষা ( 0:059255 ) পয়, 
উহ সামাজিক প্রঞ্িয়া। এঞঞ্রিয়া একটি আদি অন্তহীন গতি, এ গতি 
নিরবচ্ছিন্ন, সদা পপিবর্তনশীল | শিক্ষা কোন কৃত্রিম গতি নষ) উহা মানব- 
জীবনের স্বাভাবিক (17868:8] ) গতি ব| প্রশ্রয় । এই প্রক্ষিয়ার সাহায্যে 
সামাজিক পটভৃমিকায় মাধ তা। জীপণকে পুণগঠন করে, নতুন করে আরম্ত 
করে। শিক্ষার বাপকতর অথ হল, টহা জীবনের সামাজিক নিরবচ্ছিন্ন 
গতির ( ০001]0010 ) একটি উপায় ।! মানধের সভ্যতা যত এগিয়ে যাচ্ছে 
জীবন তত জটিপ হচ্ছে। এই ঞমবধিঞ্চ জটিল জানে শৈশব আর পূর্ণবয়স্কের 
মধ্যে, জীবনের অপরিণত স্তর আর পরিণত স্তরের পাথথকোর দুরত্ব অপসারণ 
করা চাই এব" শিক্ষার প্রযোজনও তাই অধিকতর । 

ডিউই-র বঞ্জব্যকে মামা একট সহজঙাবে বাক্ত করতে পাপি। শিক্ষ। 
অভিজ্ঞতার পুনগঠন। মান্তষেব জীবনে অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হয়। যে সমন্সা 
বা নতুন পরিস্থিতি অভিজ্ঞতা খহন করে তাকে মাচ অন্ধভাবে অন্ুনরণ 
করে শা বা অতিজ্ঞতার কাছে আত্মসমপণ কমে শা। সে তার অভিজ্ঞতাকে 
প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে নেয়। কিন্তু এ অভিজ্ঞতার উৎস সামাজক 
পরিবেশ । সামাজিক পরিবেশ ছাড। অভিজ্ঞতা নপর্থক, আএ বাক্তির 
অভিজ্ঞতার পুনগঠন বা শিক্ষারও তখন কোন মূল) নেই। স্ৃতরাং শিক্ষাও 
একটি সামানিক পক্রিযা। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নজাবে বাক্তি-জীবনে শিক্ষা 


অর্থ বা প্রয়োজন নেই । 

কিন্ত ডিউই শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রঞ্িষ' বল অভিহিত করেন। 
সেই সংগে উহাকে ব্যক্তির জীবনে বুদ্ধির প্রক্রিয়া বলেঞ্ ব্যাখ্যা করেছেন। 
ব্যক্তির জীবন-বিকাশ সম্ভব, কারণ ব)ক্তি সামাজিক পরিবেশে বাম করে। 
সামাজিক পটভৃমিকায়ই ব্যক্তির দৈহিক ও মানপিক চাহদার পরিতীপ্ব হৃয, 
বাক্তির সমহ্যার সমাধান অন্তর হয়। সমাজ নাক্িব জীবনে আতিজ্ঞতার 
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প্রবাহ ও পরিবর্তন সম্ভব করে তোলে । আর শিক্ষাই জীবনের সামাজিক 
অস্তিত্ব রক্ষা করে। 


এখানে ভিউই শিক্ষার সমাজতাত্বিক দিকটির গুরুত্ব দিষেছেন। এর 
পূর্বে পেস্টালৎসী এবং ফ্রয়েবেল শ্রিক্ষার মনস্তার্বিক দিকটির প্রতি গুরুত্ব 
দিয়ে শিক্ষাকে সমাজ প্রগতির উপায় হিসেবে ব্যাখা করেছেন। কিন্তু 
ডিউই শিক্ষাকে জীবনের সামাজিক অবিচ্ছিন্ততার (০980) ) উপায় 
হিসেবে গণ্য করেছেন । অর্থাৎ শিক্ষাকে তিনি শিক্ষার্থীর বা শিশুর জীবনে 
কেন্দ্রীভূত করে দেখেননি । শিশুর বাইরে সামাজিক পরিবেশেই শিক্ষার 
গুরুত্ব |: কেননা, ব্যক্কি-য়ন ও সামাজিক-মন ওতঃপ্লোতভাবে জডিত। তিনি 
বলেন, ব্যক্তি-মন সমাজ-জীবনের একটি প্রক্রিয়া বিশেষ 15 বাক্তিমন তার 
স্থমংহত বিকাশের জন্য সামাজিক পরিধেশ থেকেই উদ্দীপক লাভ কবে, তার 
খাছ্ঠ এবং জীবনীশক্তি সংগ্রহ করে। শিক্ষা হল ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা 
এবং সমস্থার মধ্যে সার্থক সংগতিসাধন। 


ভিউই-এর এই ব্যাখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বহুদিনের ব্যক্কিতাস্ত্রিক এবং 
মমাজতান্ত্রিক দ্বন্দের অবসান ঘটিয়েছে । মাহষের জীবন তার আপন গণ্ডভীর 
নধ্যে ব্যক্ত একটি গতিহীন বস্ক নয়। লারা জীবনব্য।পী জীবনকে মানুষ 
সঞ্জীবিত করার চেষ্টা করছে ।৪ মাম্নষের জীবনের এ ব্যাঞ্ধি সামাজিক পরিবেশ 
€ পটতভূমিকায় সম্ভব হয়। কারিগরী জ্ঞান ও বৃদ্ধিগত চেষ্টা বাক্ষি-মান্থষকে 
অনেকটা স্বার্থান্বেষী করে তুলছে। তাই শিক্ষার সহায়তায় মানুষ সচেতনভাবে 
বিশেষজ্ঞ (509০0181156) হওয়া শিক্ষা থেকে যে জ্ঞান লাভ করছে আর 
অন্যদিকে নিজ্ঞন ভাবে € ৪150092501098515 ) সামাজিক পরিবেশে চরিত্র 
ংগঠনের যে প্রয়াস-_এ দুষের ছন্দ পরিহার একটি কঠিন কাজ ।£ 
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১৯১ শিক্ষা-ততত 


(ঘ) শিক্ষা যেহেতু একটি প্রক্রিয়া, শিক্ষার বাইরে শিক্ষার 
কোন উদ্দেশ্য নেই ( ছ00811017 1061176 ৪ 70100699080 1006 1956 
8) ৪110 00691606160) 2 “শক্ষাকে ভিউই জীবন বিকাশের অবিচ্ছিন্ন 
প্রক্রিমা বলে অভিহিত করেছেন । জীবন ৪ শিক্ষা! সমব্যাপক ও সার্থক | 
জীবন মানেই সঞ্যাতা, আাব অনিজ্ঞতাই সে সর্কয়তার প্রকাশ, সে অভিজ্ঞতা 
আদি অন্তহীন এক প্রকিযা | স্ৃতরাং শিক্ষা ও একটি প্রক্রিষা | প্রক্রিয়ার কোন 
লক্ষায নেই বা থাকতে পারে না ইহা ছেদতন গতি। প্রক্রিয়ার লক্ষ প্রক্রিযার 
মধোই নিহিত অর্থাৎ পরক্রিমাটিকে আল ৭ চালিষে যাওয়া । মানুষের জীবনের 
বাইরে কোন লক্ষা নেই, তাই শক্ষাব বাইরে শিক্ষারও কোন লক্ষা নেই। 
জীবনের লক্ষ দ্ীবনের মধোই নিহিত, অর্থাৎ আরও সার্থক, স্থসংহত 
শ্বাচ্ছন্দামম জীবন । জীপনের বিকাশ মানে আরও বিকাশ, আরও বৃহত্তর 
মহত্তর, গভীরতর বিকাশ । স্বতপাং শিক্ষা লক্ষা শিক্ষার মধো নিহিত, অর্থাৎ 
আরও শিক্ষা ! আরও অভিজ্ঞতার পূণর্গ ঠন। 


গতান্গতিক পাঠাক্ষচীতে শিক্ষা ₹ স্থান ছিন্প সন্বীর্ণ। সে শিক্ষাব্যবস্থায় 
শিক্ষার একটি বতিস্থ উদ্দেশা ছিল। আর শিক্ষা ছিল সে উদ্দেশ্া সাধনের 
উপায় বা সহামক । এ সপ উদ্দেশ অভিভাবক, পিতামাতা বা শিক্ষক আরোপ 
করতেন। শিক্ষার উদ্দেশ্টা সম্বন্ধে তাই প্রাচীন শিক্ষাবাবস্থায তর্কের সীমা 
ছিল না। ভাবপাদীগা বলতেন, শিক্ষাব টদ্দেশ্ট মান্মোপপন্ধি ১ প্রকৃতিবাদীরা 
বলতেন, প্রকৃতির বিকাশ , জ্বাদ*ব' ধলতেন, জডজগতের উপব অধিকার 
বিস্তাপ এবং ম্ন্যপা £রিত্রগঠন অধৌপার্ডজন, ভব্ষাত্ জীপনেব প্রস্থতি ইত্যাদি 
শিক্ষার উদ্দেতা নিণয প্রসণশে বাখা। | দমেছেন। কিন্ত ডিউই বলেন, এ 
ধরনের উদ্দেশা নিচাঁথ নিপর্থক । কেননা, শিক্ষা উদ্দেশ্তকে একটা স্থির বন্ধ 
বলে কল্পনা কবা হয়েছে। 


ভিটই-র শিক্ষা যে শুধু গতিশীল তা নয় তার কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্যাও 
গত্শীল ( 0৮7 22110) এবং মে উাদ্দশা গন্দিশীল জনন, অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার 
সংগে গতিশীল । শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা বারে কোন শিক্ষা নেই, আর 
শিক্ষার বাইরে কোন শিক্ষার লক্ষ নেই | 
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1 ল্িচ্াভনক্স শু সহমাভক (50001 ৪78৭ 5০০165 ) 2 


ভিউই শিক্ষাকে সামাজিক প্রক্রিম্বা বলে অভিহিত করেছেন । একমাত্র 
সামাজিক পরিবেশ থেকে শিশু তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এনং জীবনী শক্তি 
লাভ করে। স্তরাং বিদ্যালয়ের মধ্যে যদি সামাজিক পরিবেশ অন্পস্থিত 
থাকে তবে শিক্ষা হবে কৃত্রিম আর শিক্ষার্থী বুহন্তর সমাজ-জীবনের সংগে 
সংগতি স্থাপন করতে পারবে না। প্রচলিত বিষ্যালয়গুলিকে সমাজ থেকে দূরে 
সরিয়ে রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যে পরিবেশে বাস্তব জীবন নিয়ে বাস করবে সে 
পরিবেশ থেকে এই বিগ্যালয়গুলি বর্চিত। ফলে শিক্ষা সেখানে কৃত্রিম, জীবন- 
বিরোধী। এজন্য ভিউই প্রচলিত বিছ্যালয়গুলির তীব্র মমালোচনা করেছেন । 
তিনি বলেন, বিছ্যালয়কে বাস্তব ও সাধারণ জীবনের পরিবেশ এবং প্রেষণ! 
(7009695 ) থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে শিল্পবিপ্রব সামাজিক 
কাঠামোতে যে অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছে তার সংগে বিষ্ালয় সংগতি রাখতে 
পারছে না। প্রচলিত বিষ্তালয়গুলি মধাযুগীয় সমাজের এঁতিহাসিক ,চিহু। 
এ বিদ্যালয় গুলি বৃহত্তর সমাজ বা বিছ্যালযের বাইরের পৃথিবীকে প্রাতফলিত 
করে না; শিক্ষার্থীরা এ সব বিদ্যালয়ে নিক্ষিয় শ্রোতা। তাদের নিক্ষিয় মনোতাব 
এবং সক্রিয় আগ্রহের অভাব এটাই প্রমাণিত করে ষে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে 
জীবন যাপন (11%2 ) করে নাঁ। এই ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফল হল শিক্ষার্থীর 
জীবনে বুদ্ধিগত উদ্দমশীলতার অভাব এবং নৈতিক জীবনের ব্যর্থতা । কারণ 
বুদ্ধির অস্থশীলন কোন উদ্দেশ্রামূলক কাজে আর নীতিজ্ঞান সামাজিক চাহিদা 
ও লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর সত্রিয় অংশ গ্রহণের দ্বার! সম্ভব হয়। 

ডিউই বিদ্যালয় ও সমাজের এই অসংগত ব্যবধান দূর করতে চেয়েছেন । 
এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি 'গবেষণাগার বিছ্যালয়' (1,8170186015 9011001) 
স্থাপন করেন। তিনি শিশুকে বিদ্যালয়ের মধ্যেই প্রধান প্রধান সামাজিক 
এবং শিল্পমূলক (104490791) পরিবর্তনের সংগে গরিচয় করে দিতে 
চেয়েছেন। বিগত শিল্পবিপ্রবের পর আমেরিকা তথা পৃথিবীর সর্বত্র জীবনের 
প্রতি স্তরে এসেছে পরিবর্তন । প্রাচীন পরিবারিক জীবন পরিবতিত হয়েছে, 
গ্রামীণ সভাতায় হয়েছে সহরের পত্তন এবং সমাজে সি হয়েছে প্রচুর 
জটিলতা । সুতরাং ডিউই-র বক্তব্য হচ্ছে, সামাজিক সংগঠনে যে পরিবর্তন 
হয়েছে এবং ব্যক্তির জীবনে তার যে প্রতিক্রিয়া! এসেছে; শিক্ষার্থীর জীবনে 
বিদ্তালয় এ সব পরিবেশন করবে । 

শিক্ষা-তত্ব--১৩ 


১৯৪ শিক্ষা-তত্ব 


ডিউই বলেন, বিষ্যালয শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনের কোন প্রস্ততির ক্ষেত্র 
নয়। বিদ্যালয় কোন কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নয় যে এখানে শিক্ষার্থীর শৈশব 
এবং পরিণত জীবনের মধ্যে একটি পার্থক্যের প্রাচীর স্থট্টি করা হবে। 
শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবনই শিক্ষার উদ্দেশ্ট । এজন্য বিষ্ভালয জীবনের অনাগত 
কোন পর্ধায়ের প্রস্ততি পর্ব সমাধা করে না, বিষ্ালয়ই জীবন ।: 

বিদ্যালয়কে ডিউই সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে অভিহিত করেছেন।2 
শ্রেণীকক্ষ এবং বাইরের পৃথিবীর মধ্যে নিকট সম্পর্ক থাকা চাই। শিশুর 
বুদ্ধির ক্ষমত1 অন্ঠযাষী বাস্তব জীবনের ( £6৪] 116 ) অভিজ্ঞতা বা ঘটণাকে 
সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে হবে । বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্থগীতে 
বাস্তব এবং প্রকৃত জীবনে প্রয়োজন ও চাহিদার স্থান থাকা চাই। বিদ্ভালযেই 
শিশু সামাজিক আচারণ এবং সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা অভ্যাস করবে । শিশু-মনকে 
একটি শূন্য পাত্র মনে করে কতকগুলি নির্দিষ্ট গতানুগতিক ধারণ! বা তথ্যেগ 
দ্বারা সে পান্র পূর্ণ করার চেষ্টা বৃথা । শ্রেণীকক্ষেই শিশুকে বাস্তব জীবনের 
সংস্পর্শে আসার জন্য সাহায্য করতে হবে। তখনই গৃহ এবং বিগ্যালয়, 
বিষ্তালয় এবং সমাজ, বিগ্যালয এবং বৃহত্তর পথিবীর মধ্যে সকল ব্যবধান 
মুছে যাবে । 

শিশুর সামাজিক আচরণ, সমবেত কর্মপ্রচেষ্টার স্থযোগ, চিন্তা ও আচরণের 
স্বাধীনতা একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী সম্ভব। তাই 
বিদ্যালযে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি কবতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পণ 
রাজন্যশক্তির পতন এবং গণশক্তির উত্থান পৃথিবীর শানাদেশে দেখ! দিষেছে। 
শিক্ষাব্যবস্থাযও পৃথিবীর এ রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিচষ থাক1 উচিত। 
সার্থক ব্যক্তিত ও রা-্ুর নাগরিকত্বে কোন বিরোধ নেই। 

স্বতরাং বিদ্যালয়ে এই আদর্শ-সামাজিক পরিবেশ স্থতি করা উচিত। 
এই সামাজিক পরিবেশ সৃষ্ট হলে শিক্ষার্থীর ন্দাধীশতা স্বীকৃত হবে, শৃংখলা 
হবে স্বতঃম্র্ত। ডিউই-র মতে, সকল অসামাজিক পরিবেশই বিশৃংখলার জন্য 
দায়ী। বিষ্ভালয়ে বিশেষ আদর্শ সামাজিক পরিবেশ উপস্থিত থাকলে ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব সমাজমগ্ডিত (90901811567 ) হয়ে ওঠে। সামাজিক উদ্দেশ, 
সমবেত কর্মানুষ্ঠানের স্বযোগ এবং জীবনের দাক্িত্ব গ্রহণের অধিকাব প্রভৃতি 
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শিক্ষাতত্বে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্দের অবদান ১৭২ 


শিক্ষার্থীর জীবনে শুধু সামাজিক, স্থিতি ও সংহতি রক্ষা করে না, ব্যাক্তির 
অন্তনিছিত নিয়ন্ত্রণেরও (17766178] 20900:01) সহায়তা করে। 


এজন্য ভিডই বলেন, বিদ্যালয় শুধু ামাজিক পরিবেশ স্ষ্টি করবে না, এক 
আদর্শ সামাজিক পরিবেশও হ্ট্টি করবে । বিদ্যালয় হল একটি বিশেষ সামাজিক 
পরিবেশখ। আর সে পরিবেশ একমান্ধ গণতান্ধিক সমাজ-ব্যবস্থায় সম্ভব । 


€ ॥ ভিউই-্ল্র সক্তি-স্জঞত্ডা-শস্্ €(1)6৬০518  11১6025 ০08 
£0৮ছডৈ ) ২ 

ভিউই বলেন, মানুষের চিস্তাশক্তি বা বুদ্ধির ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। 
জটিল এবং অপ্রতিকৃল পরিস্থিতিতে মানুষ সংগতি সাধন করতে পারে কারণ 
বুদ্ধি তার সহায়ক । নিছক বুদ্িচর্চার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। 
ভাববাদী ( [0991150 ) বা বুদ্ধিবাদী ( চ২200108115 ) দার্শনিক ব্যক্তির বুদ্ধি 
চর্চার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে এর কোন প্রয়োগ মূল্য 
(09809900 ৮৪1০ ) নেই । ডিউই বলেন, বুদ্ধি আমাদের পরিবেশের সংগে 
সংগতি সাধনে সহায়তা করে। যেহেতু এ মংগতি-সাধনের উপর আমাদের 
জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে সেহেতু বুদ্ধি আমাদের অস্তিত্বরক্ষার একটি প্রধান 
অবলম্বন ( 750010270)। এ বৃদ্ধি বা চিন্তা ছুই প্রকারের-_-মননমূলক 
(12020০601৮2 ) এবং কল্পনামূপক (10085199055 )। মননমূলক চিন্তাই 
আমাদের সমস্থা সমাধানে সহায়তা করে। 


আমাদের জীবনে সমন্তা কি? ব্যক্তির জীবনে অভিজ্ঞতার লীপাখেলা 
চলছে। এ অভিজ্ঞতা ব্যক্তির মানসিক জগতে তার নতুন প্রতিক্রিয়া স্থ্ি 
করে। তখন পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তির মনে সঞ্চিত ভাব বা জ্ঞানের 
সংগে একটি বিরোধ স্থটি হয়। নতুন অভিজ্ঞতা মানেই নতুন পরিস্থিতি। 
বাক্তিকে সেই নতুন পরিস্থিতির সংগে সংগতি রক্ষা করতে হয়, তা না হলে 
'তার অস্তিত্ব বিপর্যস্ত হবে। ব্যক্তি যে-জীবনে বা অভিজ্ঞতায় যে-আচরণ 
বা সংগতি-সাধনে অত্যন্ত, নতুন পরিস্থিতিতে সে-সব তাকে রক্ষা করতে পারে 
না। তখন ব্যক্কিকে নতুন পরিবেশের সংগে সার্থক সংগতি স্থাপনের জন্ত 
নতুন করে জ্ঞান বা সত্য আহরণ করতে হয়। 


ল। ২৬৩ তি পতি পিএ শপ 
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১৯৬ শিক্ষা-তব 


সমন্তা দেখা দেয় তখনই যখন ব্যক্তি নতৃন পরিবেশে তার অভ্ন্চ 
আচরণকে গ্রাধাগ করতে গিয়ে বাধ] পায়। অর্থাৎ ব্যক্তির সক্রিয়ত থেকেই 
সমন্গার উদ্ভব । যে জড়বস্ত সক্রিফ নয তার কোন সমন্যাও নেই । জমন্গা 
উপস্থিত হলেই বাক্তি তখন আরও কর্মমুখর হযে ওঠে। সমস্তা সমাধানেব 
জন্য নতৃণ অভিজ্ঞতা বা নতৃন তথ্য উদ্ভাবন করেই সস্ভাব্য উপায় স্থির করে 
নেয়। এভাবেই ব্যক্রির জীবনে অভিজ্ঞতার পুনশঠিন চলে, ব্যন্রির জীবান ৪ 
সভ্যতায় প্রগতি সম্ভব হয, সকল সত্য এবং তথ্য সমল্যা-সমাধানের 
উপাষ হিসেবে পরীক্ষিত হয। 

ডিউষ্ট-র মতে সমস্তা সমাধান এবং তত্ব বা সত্য সংগ্রহের ক্ষেত্র ত7 
পরীক্ষণ ( ০%00117760) | চিন্তার যাথার্থ এবং জ্ঞানের মূল্য বাস্তবে পযোগ 
করেই যাঁচাই করতে হয। এজন্য তাব প্রয়োগবাদকে পরীক্ষণবাদ্‌ 
( ঢ7%061:11760681150 ) বালও অভিহিত করা হয। 

ভিটই-র এ সক্ষিষতা তত্বেব গুরুত্ব এব* অভিনবত্ব খুবই গভীব। ডিউই র 
আগেও আনকেই শিক্ষা সঞ্চিয়িতার প্রয়োজনীযত' উপলব্ধি করছেন এব, 
শিশু শিক্ষায় সর্রযতাকে স্থান দিয়েছেন। সর্কিয়তাকে ডিউই-র পুর্ব শিক্ষা 
স্থাণ দেবার কারণ প্রসধগ বলা হযেছে যে, সক্রিফতার সাহাযোই শিশু 
দৈচিক ও মানপিক সগাবনার বিকাশ হয়, সক্রিষতাধ সাহাযোই শিশুব শিক্ষা 
বাস্তবধমী হয। পিস্কভিউই সন্রিয়তাকে সমর্থন করেছেন আরও ন্যাপচ 
অর্থে। কাব মাত সাক্রযতা থেকে আসে সমঙ্গা, মার সে সমশ্তা সমাধানে 
আমা'দর সকল সন্ভা বা তত্ব পরীক্ষিত হয নতৃন তত্ব বা সত্য উদ্ভাবিত হয়। 
এভাবে শুধু কদ্দা না জ্ঞানই সঘিষযগ্তাব উপর নির্ভরশীল নম, ন্যকির 
জ'বনর বিকাশ এব সভ্যতার প্রগ তও এই সাক্রযতাপ উপণ নির্ভরশীল। 
স্থৃতখাং মানব-শিক্ষা ণপমাত্র এ সক্তিষতা মাধ্যামই সম্ভব । 


২৬ ডভিভউউ ভর শ্শিক্ষাঙ্গক্ক্া্ডি (106 6৮75 0209০এ ০1 
[168 0191196 ) 2 

[উহ র শিক্ষাপদ্ধতি মৃণতঃ তার সক্রিষতা তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত । এ 
পদ্ধতিকে সমল্সাপদ্ধতিও (0:09161) 70000) বলা হয়। সমশ্বা 
সমাধানের জন্ত আমরা নতৃন জ্ঞান বা! দতা আহরণ করি গবং বাল্যবে তা 
প্রয়োগ করি। এখানে ভিউই পাঁচটি স্তব বা সোপানের (90905 ) কথা 
বূলেছেন, সে সোপানগ্তুনি হল : 


শিক্ষাতঘ্ে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্দের অব্দান ১৯৭ 


(১) সক্রিয়তা (4০৮৬াডৈ ) বাক্তি তার সক্রিয়তার দারা 
[রিবেশের উপর প্রতিক্রিয়৷ করে । 

(২) লমন্যা। (2:০91619 ) 2 যখন নতুন পরিস্থিতি বা অগ্রতিকূল 
পরিবেশ উপস্থিত হয়, তখন ব্যক্তি তার অভ্যস্ত আচরণে বাধা পায় এবং 
মশ্ার স্যষ্টি হয়। 


(৩) তথ্য (1088 )3 ব্যক্ষি তখন মনে মনে প্রতিকূল পরিবেশকে জয় 
চরার জন্য বা সমন্য। সমাধানের জন্য অনেক তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ করে। 


(8) প্রকল্প (75709616519 )2 অনেকগুলি ধারণার মধ্যে একটি 
|রণাকে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবা উপায় হিসেবে নিবাচন করে। 


(৫) পরীক্ষণ ( €5961829676 )3 তারপর বাক্তি সে ধারণাকে 
াস্তবে প্রযোগ করে তার কাধকার্িতা পরীক্ষণ করে। 

ডিটই তার শিক্ষা পদ্ধতিকে এভাবে বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষণের উপর দাড 
১।রযেছেন। অভিজ্ঞতার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ই শিক্ষার্থী জ্ঞান অঞ্জন 
চপবে। শিশুর অভিজ্ঞতা আহরণের ক্ষেত্র হবে সামাজিক পরিবেশ । কোণ 
“4ম অনুশাসন বা নিয়ন্ত্রণের ছারা শিশুর স্বাধীনতাকে ব্যাহত কর! হবে না। 
বম্পর সহযোগিতা, সহানুভূতি প্রভৃতির মাধামে শিশু-মনে সমাজচেতন। 
সাগিয়ে তুলতে হবে। 

ডিউই তার প্রতিষ্ঠিত বিগ্ভালয়ে গতানুগতিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের 
'বন্থ। তুলে দিয়েছিলেন । টেবিল, চেয়ার, ব্লযাকবো্ দিয়ে সাজান কোন 
(র[ছললনা। পুম্তকপাঠকে তিনি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন । সক্রিয়ভাবে 
ঘাতজ্ঞত1 গ্রহণের মাধ্যমেই শিশুর] নান বিষয়ের জ্ঞান লাভ করত। 


ন (| ডিউউউই-ক্র আগ্রহ তজজব 006৮5581106075 01 [0661550) £ 


ডিউই-র মতে আমাদের আগ্রহ একটি স্বত:ন্ফূর্ত প্রেরণা । এ প্রসংগে 
»নি হারবার্টের আগ্রহতত্বেক্ সালোচন। করেন। হারবার্টের আগ্রহতত্ব হল 
মাম্মবীক্ষণমূলক | যখন শিক্ষার্থীর আহরিত ভাবগুলির সংগে বা আত্মবী ক্ষিত 
শাবপুঞ্জের সংগে নতুন ভাবের সাদৃশ্য থাকে, তখনই শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ 
ঈন্মে। ডিউই বলেন, এ ধরনের আগ্রহ যাস্তিক এবং কৃত্রিম । তার মতে 
আগ্রহ ব্যক্তির বিকাশের পথে অবস্থিত কোন বস্তর প্রতি স্বতঃপ্রপোদিত 


১৯৮ শিক্ষা-তত্ব 


প্রেষণা। আগ্রহ এবং প্রচেষ্টার (6০) মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
মাগ্রহ যখন বৃদ্ধি পায় তখন প্রচেষ্টাও বাডে। ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের মধ্য 
দিয়েই আগ্রহ প্রকাশ পায়, আগ্রহ স্ষ্টির জন্য কৃত্রিম ব্যবস্থার বা প্রচেষ্টার 
প্রয়োজন নেই। ব্যক্কির আত্মপ্রকাশ তার সক্রিষতার নামাস্তর, অথব1 ঘতবেশী 
আগ্রহ, তত বেশী প্রচেষ্টা । 

বাক্তিগত বৈষম্যনীতি (0117301016০: 11001510091 010:2100€ ) 
অন্থসরণ করে ডিউই বলেন, প্রতি ব্যক্তি অনন্য ( 001006 )। তার রুচি, 
আগ্রহ, সম্ভাবনা, শক্তি ইত্যাদির মধ্যে তার স্বাতন্ত্য বর্তমান । স্থৃতরাং প্রতিটি 
ব্যক্তির নিজস্ব অভিব্যক্তি বাক্রমবিকাশ রয়েছে । শিক্ষায় শুধু তার আগ্রহই 
একমাত্র বিবেচ্য, তার সমগ্র আত্মঅভিব্যক্তি অনুযায়ী শিক্ষাও হবে ব্যক্তিমুখী, 
বৈচিত্র্যময় | 


৮| ম্পিক্ষাভজ্্বে ডিউউ-্ল শদকীন্য (0:0:700205610135 
০৫ ]1)6৬56ড৮ €0 61)5 61015 8170. 19180610601? ০00080010 ) £ 

শিক্ষাতত্বে ভিউই-র অব্দান যুগপ্রসারী। রুশো আধুনিক শিক্ষাতত্বের 
ইতিহাসে যে বিপ্রব এনেছিলেন তার সার্থক পরিণতি ঘটল ডিউইর 
শিক্ষাতত্বে। 

ডিউই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্র্শনের (50002010091 017119591)001)5 ) 
প্রতিষ্ঠাত।। তিনি শুধু শিক্ষাব দাশনিক ব্যাখ্য। দিয়ে ক্ষান্ত হননি, দর্শনের 
ংগে শিক্ষার পরিণয় খটিয়েছেন। 

ডিউই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার ( 0:081:5351%2.  200020101) ) 
জনক। শিক্ষা! জীবনের সংগে সমবাপক, জীবনের প্রগতির সংগে শিক্ষারও 
প্রগতি । শিক্ষা নির্দিষ্ট পূর্বকন্পিত কতকগুলি অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন নয়, 
উহা অভিজ্ঞতার আলোকে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন । 

ডিউই তীর শিক্ষাতত্বে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাঁর এক সার্থক 
সমন্বয় সাধন করেছেন। বাক্তির শিক্ষা একম্বাত্র সামাজিজ পরিবেশেই সম্ভব। 
সমাজই ব্যক্তির জীবনীশক্তির সঞ্চারক | শিক্ষাকে তিনি তাই সামাজিক প্রক্রিয়া 
বলে অভিহিত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজতাত্বিক আন্দোলন ভিউই-র 
শিক্ষাতত্বে পূর্ণ ৰপ পরিগ্রহ করেছে। তাছাড়া, গণতান্ত্রিক সমজব্যবস্থাই 
যে আদর্শ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং ব্যাক্তর স্বাধীনতা ও সামাজিক 


শিক্ষাতত্ে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের অবদান ১৯৯ 


চাহিদার সার্থক সমন্বয় ষে একমাত্র গণতস্ত্রেই সম্ভব) এই গবেষণাল সত্য 
ডিটই আমাদের উপহার দিয়েছেন । 

বিদ্যালয়কে সমাজধমী করে তোলার যে আন্দোলন আজ পৃথিবীর সর্বত্র 
দেখা দিয়েছে, সে আন্দোলনের শ্রষ্টা হলেন ডিউই | বিস্ালয় ও সমাজের 
সম্পর্কের এমন সার্থক ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ ডিটই-র আগে আর কেউ দিতে 
পারেননি । দার্শনিক, সমাজতাত্বক এবং মনস্তার্তিক দিক থেকে তার এ 
ব্যাখ্য। মবজনের প্রশংসা অর্জন করেছে । 

শিক্ষাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থী গ্রহণ করবে। শিক্ষার বাইরে 
শিক্ষার কোন লক্ষ্য নেই। শিক্ষাকে এমন ব্যাপক দৃষ্টিভংগী থেকে একমাত্র 
ডিউই-ই দেখেছেন। শিক্ষা পদ্ধতিকে পরীক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত করে শিক্ষাকে 
বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার জন্য ডিউই বিশ্ববন্দিত হয়েছেন । 
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শিক্ষক এবং শিক্ষকের গুণাবলী 


(106590161 2100. 1819 01811610910179 ) 


শিক্ষাতত্বে “শিক্ষা” শিক্ষার্থী” এবং 'শিক্ষক'-_এই তিনটি অতন্ত গুকত্বপূর্ 
পদ' আমরা পুর্বে শিক্ষা" এবং 'শিক্ষার্ী (শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা) সম্বন্ধে 
আলোচন। করেছি । শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীই যে প্রধান বিবেচা, সমগ্র 
শিক্ষা পরিকল্পনা] যে শিক্ষার্থীকেই কেন্ত্র করে গডে ওঠে, এ মব বিষয় আমরা 
আলোচনা করেছি । কিগ্ড এ প্রসংগে ইহাও উল্লেখযোগা যে, শিক্ষা 
পরিকল্পনাকে বাস্তবে সার্থক করে তোলার জন্বা যে সব অক্লান্ত কমীদের 
প্রয়োজন তার! হলেন শিক্ষক | এজন্য শিক্ষাতত্বে শিক্ষক প্রসংগ' এক গুকতপূর্ণ 
আলোচনা । আমর' প্রথমতঃ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্পর্ক সন্বন্ধে আলোচনা 
করছি। 


1 শ্পিশ্ষন্ত ও শ্িক্ষা-ীলর স্শ্পক্ € 261৪61017 ৮৪৮০৪ 
0196 €5501961 2100 66 €8,06106 ) 2 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নির্ণয় আধুনিক শিক্ষাতত্বে একটি প্রধান 
আলোচ্য বিষয় । প্রাচীন শিক্ষাবাবস্থায় এ সম্পর্কের গুরুত্ব সম্বক্ষে আমর! 
অবহিত ছিলাম না। তার কারণ সেদিন শিক্ষককে কেন্দ্র করেই হত শিক্ষার 
আয়োজন । কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে কেন্দ্রে করেই শিক্ষার 
আয়োজন । স্থৃতরাং উভয়ের সম্পককে আমর] ছু” ভাগে আলোচন। কর ছি-- 
(ক) গতান্ছগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এবং (খ) আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষাথীর সম্পক | 


(ক) গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক 
(36180012০০৩) 106 06801)017 8150 602 80610 80 0015212- 
00158] 6৫008001 ) ১ গতানুগতিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, সে 
শিক্ষা ছিল শিক্ষক-কেন্দ্রিক ( 65৪০116:-021505 )1 শিক্ষককে কেন্ত্র 
করেই ছিল শিক্ষার সকল আয়োজন, সকল ব্যবস্থা । শিক্ষক ছিলেন 


২৩০২ শিক্ষা-ততৃ 


জ্ঞানদাতা আর শিক্ষার্থী গ্রহীতা । পৃথিবীর পরিচয় শিক্ষকের মাধামেই 
শিক্ষার্থী লাভ করত। সকল অভিজ্ঞতার মাঝখানে দ্ািয়ে থাকতেন শিক্ষক, 
শিক্ষকের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করত শিক্ষার্থী । বিদ্যাবিতরণ, 
অভিজ্ঞতা পরিবেশন ছিল শিক্ষকের কাজ। নিষ্কিয়ভাবে শিক্ষকের বক্তৃতা 
শ্রবণ ছিল শিক্ষার্থীর কর্তব্য। শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা, ম্বতংস্কুর্ত আচরণ, বাস্তব 
পরিবেশে অভিজ্ঞত] ইত্যাদি আহরণ কোন কিছুই সম্ভব ছিল না সেদ্দিনকার 
শিক্ষাবাবস্থায় | 

গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় একমাঞ্র শিক্ষকই ছিলেন সক্রিয়। শিক্ষাদান 
কাধে, শ্রেণীকক্ষে, সর্বব্যাপারে এবং সবত্র শিক্ষকের প্রাধান্য ছিল বিস্তৃত। 
বিদ্যালয় বলতে আমর] জানতাম শিক্ষকের শিক্ষাদানের কার্বস্থবল আর 
শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের জন্ত শ্রেণীকক্ষে বিভক্ত একটি কৃত্রিম পরিবেশ । 

উপরের আলোচন] থেকে এইটুকু পরিষ্কার হয়ে যায় যে গতানুগতিক 
শিক্ষব্যবস্থায় শিক্ষক ছিলেন নানা কর্তৃত্বের অধিকারী (200১0119150 )। 
তার স্থান ছিল অত্স্ত উচ্চে। “গাধা পিটিয়ে মানুষ করার দায়িত্ব ছিল 
তার। শিক্ষার্থী পেলব মাটি, তাকে ইচ্ছামত রূপ দেবার ভার শিক্ষকের । 
শিক্ষার্থীর চরিত্র স্ষ্টি, জীবনবিকাশ সবই শিক্ষকের পৃত কর্তব্য ছিল। 

শিক্ষক ছিলেন উচ্চাসনে, প্রধান ভূমিকায়। আর তাকে ঘিরে 
নীচাসনে ছিল শিক্ষার্থার দল। স্থৃতরাং শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্পর্ক 
ছিল দুই অসমান স্তরের। শিক্ষক ছিলেন ভিন্ন স্তরের, ভিন্ন সমাজের মানুষ । 
শিক্ষার্থীর দলের সংগে তী'রু সম্পর্ক সাময়িক, আকার সবন্ব (01081 ), 
মাঝে মাঝে শিক্ষাদান কার্ধে, পাঠ্যতা'লকার মধ্যে সে সম্পর্ক সীমায়িত। 
শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শিক্ষক আশা করতেন নিরবচ্ছিন্ন আন্ছগত্য (1058165 ) 
আর ফড়রিপুতাড়িত শিক্ষার্থীর জীবনে মানসিক শৃংখলা (10306706] 
01501011700 ) আনয়ন করাই ছিল শিক্ষকের অভিলাষ। 

এজন্য গতান্থগতিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল একমুখী 
( 80101060010208] ) অর্থাৎ শিক্ষকই শিক্ষার্থীর উপর প্রভাব বিস্তার করার 
অধিকারী ছিলেন। শিক্ষার্থী নিক্বিয়, স্থাখু॥ যেন একট! গ্রাহক-যহ্ 
(6০6151006 700818005 )। ফলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন 
সামাজিক সম্পর্ক গডে ওঠেনি । শিক্ষক তার উচ্চ ম্্ধাদ। সম্বন্ধে সদা সচেতন। 
একমাত্র শিক্ষাদীনের সময় তিনি শিক্ষার্থীর সাধনে অবতীর্ণ হতেন_-তীার 


শিক্ষক এবং শিক্ষকের গুণাবলী ২০৩ 


একমাত্র শিক্ষাদান কাঁজ্তকে কেন্দ্র করেই তার স্থিতি এবং মরধাদ1। কুতরাং 
গতান্গগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক ছিল কত্িম, 
অস্বাভাবিক এবং আড়ষ্ট। অসংগত একটি দূরত্বের ব্যবধান শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীকে আলাদা করে রেখেছিল । 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর এই অসামাজিক, অমনম্তাত্বিক সম্পর্কের জন্য দায়ী 
ছিল সেদিনকার জীবন ও শিক্ষা স্দদ্ধে আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী। জীবনকে 
সেদিন আমর] দেখেছিলাম কয়েকটি নির্ধারিত আদর্শের প্রতিফলনের ক্ষেব্র 
(5610) রূপে; আর শিক্ষা ছিল সে আদর্শ বরূপায়ণের সহায়ক 
(13560017010) এবং শিক্ষক ছিলেন কর্তা । এর পরিণাম ছিল ভয়াবহু। 
শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিল গতানুগতিক শিক্ষায় অস্বীকূত। ফলে 
শিক্ষার সংগে শিক্ষার্থীর কোন হৃদয়ের যোগ ছিল না, আর হৃদয়ের যোগ 
ছিল না বলেই সেদিনকার় শিক্ষা ছিল আরোপিত (109560) এবং কৃত্রিম । 
তারপর ষে সমন্যা শিক্ষাব্যবস্থা সকলকে বিব্রত করত তা ছিল 
শৃংখলা বিধানের সমস্তা। কতকগুলি কঠোর নিয়ম ও শাসনের দ্বারা শিক্ষার্থীর 
মধ্যে শৃংখলা স্থাপনের চেষ্টা করা হত। শান্তিপ ভয়, পুরস্কারের প্রলোভন, 
শিক্ষকের ভীতিকর আচরণ প্রভৃতি অস্বাভাবিক পন্থায় শিক্ষার্থীর জীবনে 
শৃংখল] প্রবর্তন করে শিক্ষার্দান সমাপ্ত করা হত। শিক্ষার্থীর সংগে সহজ 
মেলামেশা, সৌহার্দপূর্ণ প্রীতিময় আচরণকে সেদিন শিক্ষক যতদুর সম্ভব 
পরিহার করতেন। শিক্ষার্থীর প্রতি এক উদাসীন মনোভাব নিদ্ষে দৃরত্বের 
এক কৃতিম আবরণে শিক্ষক সেদিন নিজেকে ঢেকে রাখতেন এক অলীক 
মর্যাদা ও উচ্চতাবোধের রাজ্ো। 

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আমাদের প্রাচীন ভারতে আর 
গ্রীসদেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এ ধরনের অসামাজিক ছিল লা। 
গুরুর আশ্রমে শিশ্ত বা শিক্ষার্থীরা! সমবেত হয়ে এক আদর্শ-সামাজিক পরিবেশ 
সৃষ্টি করত। গুরুর মংগে শিক্ষকের সম্পর্ক ছিল গভীর, সহজ ও গ্রীতিময় । গুরু 
ছিলেন শিষ্কের স্থখ-ছুঃখের নিত্য সাথী । রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তার 4815012% 
1882£21) 73%02:£9% বইতে সেদিনকার গুরুশিষ্তের সহজ সম্পর্ক বর্ণনা প্রসংগে 
রুলেছেন, আজকে শিক্ষার্থীকে কায়িক পরিশ্রমে যে উৎসাহ দেওয়া হুয় বা 
সক্রিয়ভাবে শিক্ষাগ্রহণে যে সুয়োগ দেওয়। হয়, প্রাচীন ভারতের শিক্ষা- 
ব্যবস্থায়ও তা স্বীকৃত ছিল। গুরুর নির্দেশে ব্রহ্মচারী কায়িক পরিশ্রম করত 


২০৪ শিক্ষা-ততব 


অথবা ভিক্ষায় বেরুত। প্রাচীন গ্রীসদেশেও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজ 
গ্রীতিময় সম্পর্ক ছিল। গ্রীকদার্শনিক সক্রেটিস শিক্ষার্থীকে বন্ধু বলেই 
জানতেন। সোফিস্টরা ( 50725 ) তাদের শিক্ষা! প্রচারের সময় শিক্ষার্থীর 
প্রতি সম্মান দেখাতেন বলে কেউ কেউ বলে থাকেন । 

(খ) আধুনিক শিশু-কেক্দ্িক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক 
( 261861010 166৮/61) (176 698 01,61 2170 610০ 09086176110 000061 
010410-0912650 20808001] )2 আধুনিক শিশু-কেন্দিক শিক্ষার 
আন্দোলন মধ্যযুগীষ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর বিকৃত সম্পর্কের অবসান ঘটিয়েছে । 
আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার জনক রুশো ঘোষণ1 করলেন, শিক্ষা শিশুর 
জন্মগত অধিকার (910 1161)0) | স্বৃতবাং শিক্ষার ভারকেন্দ্র ( ০66 ০£ 
1/06165) হবে শিশু বা শিক্ষার্থী । শিশুর চাহিদা, স্বাধীনতা, আগ্রহ, 
অভিরুূচি ইত্যাদি তবে শিক্ষ।/য প্রধ।ন বিবেচ্য । সক্রিষভাবে ও পাস্তব 
অভিজ্ঞত1 সংগ্রছের মাধ্যমে শিক্ষার্থণ শিক্ষা গ্রহণ করবে। 

এই শিশু কেন্দ্রিক বা শিক্ষার্থী-কেন্দিক শিক্ষার আন্দোলন শিক্ষাতত্বে 
এক বিপ্লব স্ট্টি করেছে। উহা শুধু শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভংগীর আমূল 
পরিবর্তন করেনি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মধ্যেও এনেছে বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন । শিক্ষক আজ আর শিশুর চরিক্রন্রষ্টা বা! ভাগ্যনিয়স্তা বলে অভিহিত 
নন। শিশ্ষকের পাণ্ডিত্য ( ৭০1)0181]5 10005120£6 ) শিক্ষাদদানে আজ 
বড কথা নয়। শিশু-মনকে জানা এবং শিশুর আগ্রহ অন্ুষায়ী তার শিক্ষা 
গ্রহণে সহায়তা করা শিক্ষকের কাজ। সুতরাং শিক্ষকের স্থান আজ 
তথাকথিত উচ্চ আসনে নেই । তিনি শিক্ষার্থীর সমগোত্রীয় । শিশুর কাছে 
কতকপ্তলি নির্ধারিত তত্ব ও তথা. অভিজ্ঞতা ও সংবাদ পরিবেশন করে শিশুর 
জীবনকে কৃত্রিমভাবে নিয়ান্ত্রত করার অধিকার থেকে তিনি আজ বঞ্চিত। আজ 
শিক্ষক কোন অতিমানবিক ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অধিকারী তো ননই, শিক্ষায় 
তিনি প্রধান বিবেচ্যও নন | শিক্ষীর পৃরপ্গোভাগে আজ শিশু বা শিক্ষার্থী। 
শিক্ষার্থী নিজেই শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষক জ্ঞানদাতা বলে যে দেবন্থুলভ 
জ্যোতিমণ্ডল (13219 ) নিয়ে বিরাজ করতেন, তা আজ আর নেই। 

স্বতরাং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কৃত্রিম দূরত্ব আজ অপপারিত। তিনি 
শিক্ষার্থীর সংগে একই সামাজিক ভ্তরে নেমে এসেছেন। শিক্ষকের দায়িত্ব 
প্রচুর, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার অধিকানী 
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(20070116097 )1 তিনি শুধু অধিক অভিজ্ঞ, সহানুভূতিশীল, বয়স্ক সংগী 
(91027 00017918107 )। এখানে উল্লেখষোগ্য যে আধুনিক মনন্তাত্বিক 
শিক্ষাপদ্ধতিতে অনেক সময় “শিক্ষক শব্ধ প্রয়োগ না করে নির্দেশক 
(1050000001) শব্দ ব্যবহার করা হয়। শিক্ষক আজ বাস্তব জগতের 
অভিজ্ঞতাকে আড়াল করে রাখেন না। শিক্ষার্থী যাতে সক্রিয়ভাবে 
নিজেই অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারে সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি । 

তাই শিক্ষক আজ শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ কার্ষে সহায়ক বন্ধু। তিনি 
সহান্তভৃতিশীল, পথপ্রদর্শক, শিক্ষার্থীর একাস্ত আপনজন । সমীহ করে 
শিক্ষককে দুরে রেখে শিক্ষার্থী আজ শিক্ষা গ্রহণ করে না। তাদের মধ্যে 
আজ সম্পর্কের গভীর নৈকট্য বর্তমান । শিক্ষক আজ তার উচ্চাসন 
পরিত্যাগ করে শিক্ষার্থীর জীবনেই নিজের সার্থকতা থোজেন। তিনি 
শিক্ষার্থীর সহকর্মী-_শ্রেণীকক্ষেঃ খেলার মাঠে, সভাসমিতিতে, শিক্ষার্থীদের 
সমবেত কর্মপ্রচেষ্টীয়, আনন্দ-উৎসবে সর্বত্র তিনি শিক্ষার্থীর সহষোগী। তিনি 
নিজেও তাদের সংগে শিক্ষা গ্রহণ করেন।£ শিক্ষক-শিক্ষার্থী এক অভিন্ন 
শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অবিচ্ছেছ্চ ভাবে জড়িত। 

রবীন্দ্রনাথ তীর শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধো সহজ গ্রীতিময় 
সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আধুনিক ভারতের শিক্ষাসংস্কারে 
বিশ্বভারতীর দান অসীম। সার্থক শিক্ষাদানের প্রথম শর্ত শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীর মধুর ও গ্রীতিময় এবং সহজ ও সহাম্থৃভৃতিপূর্ণ সম্পর্ক । এ প্রসংগে 
রবীন্দ্রনাথ বলেন £ “জ্ঞানের আদান-প্রদানের ব্যাপারটি সাবিক। তাহা 
প্রাণকে উদ্বোধিত করে । সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ । 
এইখানেই শুরুর সংগে শিষ্বের সম্বন্ধ যদি সত্য হয়, তবে ইহ-জীবনে তার 
বিচ্ছেদ নেই। তাহ] পিতার সংগে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর |” 


ই। শ্পিশ্কুক্কেল্্স কাত্ক ( চা070610103 01810680161 ) 2 


আধুনিক শিক্ষাাবস্থায় শিক্ষকের প্রাধান্য নেই, তীর কর্তৃত্ব 
(2800০091721) ) পদ থেকে তিনি আজ বিচ্যুত। কিন্তু তার অর্থ এই 
নয় যে শিক্ষকের কোন দায়িত্ব আজ নেই; বরং গতানুগতিক শিক্ষাবাবস্থায় 
শিক্ষকের যে দায়িত্ব ছিল, বর্তমানে সে দায়িত্বের পরিধি এবং প্রক্কৃতি 
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২০৬ শিক্ষা-তত্ব 


পরিবতিত হয়েছে । গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পুস্তক পড়িয়ে বা 
শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষক তীর শিক্ষাদান কার্ধ সমাঞ্ধ করতেন, আর 
অজিত অভিজ্ঞতা বিতরণ করেই তৃপ্ত থাকতেন। শিক্ষার্থীর জীবনের সংগে 
তার কোন যোগ ছিল না। 

কিন্ত আজ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্মের পরিধি আরও ব্যাপক । শিক্ষক 
অভিজ্ঞত1 বিতরণ করে বা পু থিগত জ্ঞানের বর্ণন! দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে পারেন 
না। আজ শিক্ষককে দেখতে হয় শিক্ষার্থী তার অজিত অভিজ্ঞতাকে 
কতটুকু কাজে লাগাবে। বাস্তব পরিবেশে শিক্ষার্থী যাতে সক্রিয় 
অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ যাতে স্বষ্ঠুভাবে সম্ভব 
হয়, কোন প্রতিধন্ধক যেন তার ব্যক্তিত্কে অপহৃত ন1। করে-__এ সব ব্যাপারে 
শিশুর সহযোগী হওয়া! আজ শিক্ষকের কাজ । 

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্ধে আমূল পরিবর্তন 
এনেছে । গতান্তগতিক শিক্ষায় শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্য সাধারণ বক্তৃতার 
দ্বারাই সমাঞ্ধ হত। শিক্ষার্থীর এতে আগ্মহ আছে কিনা, তার গ্রহণ ক্ষমতা 
কতটুকু এ সব বিবেচনা করা শিক্ষকের কোন কাজ ছিল না। নতুন শিক্ষা- 
পদ্ধতি (ইহ 75801108 ) শিক্ষাকে মনম্তত্বসম্মত করে তুলেছে এবং 
প্রগতিশীল শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হল উহার শিশু-কেন্দ্রিকত] (৪110-06001570)। 
আজকে শিশু শিক্ষায় শিক্ষকের প্রধান কাজ হল তিনি প্রথম শিশু-মনকে 
গভীর যত্ব ও অধ্যবসায়ের সংগে অধ্যয়ন করবেন । অর্থাৎ শিক্ষাদানকালে 
শিক্ষকের বিষযবস্কর দক্ষতা বা পাঙিত্য আজ পর্ষাশ্ধ নষ, তাক শিশু মনস্তত্ব 
বা শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। তারপর শিক্ঞর 
সহযোগী হয়ে তাকে শিক্ষাকাজ মনস্তান্তিক পদ্ধতিতে সমাধা করতে হবে। 
বল! বাহুল্য, শিক্ষকের এ কাজ শুধু পবিশ্রম সাপেক্ষ নয়, এতে শিক্ষকের প্রচুর 
আস্তরিকতা থাক গ্রয়োজন। 

আধুনিক শিক্ষা শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে রাধাকৃষণণ 
রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সমাজ-জীবন ও সয়াজ-প্রগতিতে শিক্ষকের সক্রিয় 
সহযোগিত! অত্যাবশ্তক, কেননা শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্ষের ধারা তিনটি 
উদ্দেশ্য সাধিত হয়_-(১) শিক্ষক মানব দ্ধাতির যুগ যুগ সঞ্চিত নৈতিক এবং 
বুদ্ধিগত এতিহ যুব সমাজের মধ্যে প্রবাহিত কঞ্সেন; (২) এ ত্বার1 শিক্ষক 
প্রাচীন অভিজ্ঞতার এতিহকে ব্ধিত করবেন এবং জ্ঞানের সীমাকে প্রসারিত 
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করবেন এবং (৩) শিক্ষকের আর একটি কাজ হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে 
সহায়তা কর]।: 


স্থতরাং শিক্ষকের একটি প্রধান কাজ হল শিক্ষাকে সমাজধর্মী করে তোলা । 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সমাজ চেতনার মধো কোন বিরোধ নেই। ভিউই 
শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেছেন। সমাজই ব্যক্তির 
সকল কর্ম, সকল চাহিদা, সকল স্বাকাজ্ষার পটভূমিকা রচনা] করে। সমাজের 
প্রাচীন এঁতিহাকে শিক্ষার্থী শুধু গ্রহণ করবে না, সমাজকে সে সার্থকতা 
ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে । স্বতরাং শিক্ষার্থী যাতে সামাজিক 
আচরণে অত্যন্ত হয়, বৃহত্তর সমাজে সক্রিয় ভূমিক গ্রহণ করতে পারে, আপন 
ব্যক্তিত্বের দ্বারা নব নব স্ষ্টিতে সে সমীজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এ বৰ 
ব্যাপারেও শিক্ষকের দায়িত্ব রয়েছে । গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা শিক্ষকের এ 
কাজের উপর খুবই গ্ররুত্ব দেয়। ডিউই বলেন, একমাত্র গণতন্ত্রই আদর্শ 
সামাজিক পরিবেশ যেখানে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদ্দার মধো সার্থক 
সংগতি সম্ভব। শিক্ষক তাই বিদ্যালয়ে এই সামাজিক পরিবেশ হষ্টি করবেন। 
ফলে শিক্ষার্থীর শৃংখলা হবে স্বতস্কূর্ত, স্বাধীনতা ও আত্মমর্ধাদাবোধই 
শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশে সহায়ক হয়ে দাড়াবে । 


গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যস্থচী নির্ধারণ ছিল খুবই সহজ । সহপাঠ্য- 
সুচীর বিশেষ কোন মূল্য সেদিন স্বীকৃত হয়নি, আর প্রচলিত কতকগুলি 
তত্বমূলক জ্ঞান বা পুস্তককে পাঠ্যস্থচীর মধ্যে স্থান দেওয়া হত। কিন্তু বর্তমানে 
শিক্ষককে পাঠ্স্থচী পরিকল্পনায় প্রচুর দক্ষতা দেখাতে হয় এবং এজন্য জীবন ও 
সমাজ সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন | পাঠ্যস্থচীর 
মাধামে যাতে শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে পারে, শিক্ষা গ্রহণ 
যাতে সমাজধর্মী ও জীবনধর্মী হয়ে ওঠে--এসব আজ বিবেচনা করে শিক্ষক 
পাঠ্যস্থচী প্রণয়ন করবেন । শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও শ্বত:শ্কৃর্ত আচরণ 
যাতে অজন্র ধারায় আপন বিকাশ পথ খুঁজে পায়, সেজন্য যথাযথ সহপাঠ্য- 
সুচীর প্রবর্তন করতে হয়। আর সর্বব্যাপারে শিক্ষক শিশুর নিত্য সংগী। 
শিক্ষককে তাই পাসিভাল রেন (:7297057/21 72767 ) শিক্ষার্থীর বন্ধু, 


1,৭09 50820188190 0 9৩ 10661150508] 808 9681081  109216889 ০? 
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২০৮ শিক্ষা তত্র 


দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক বলে অভিহিত করেছেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর 
সম্মুখে কেবল কতকগুলি তত্বের উৎস (:001681) ০08০05 ) হবেন না 
অথবা বিরাট পাগ্ডিত্য নিয়ে একটি চলমান বিশ্বকোষ ( 51100 
[1০5০1098919 ) রূপে অবতীর্ণ হবেন না। শিক্ষক শিশুর সহযোগী হয়ে 
তার সংগে বন্ধুর মত আচরণ কববেন, তার জীবনদর্শন গঠনে সহায়তা করবেন, 
তাকে বিপথগামী হতে দেবেন না।? 

শিশু-শিক্ষা সম্বন্ধে সপ্ূদশ শতাব্দীতে ইতালী শিক্ষাবিদ কমেনিয়াস 
(00%8%75%5 ) বলেছিলেন £ শিক্ষা হল শিশু-উদ্যান পরিচালনা । যেভাবে 
মাছ আঁতার শেখে, পাথী উড়তে শেখে, প্রাণী দৌভাতে শেখে, সেভাবেই শি 
শিক্ষা গ্রহণ করবে ।% ইহা অন্তসবণ করেই ফ্রয়েবেল বিগ্ভালয়কে একটি 
শিশু-উদ্যানের সংগে তুলনা করেছেন, আর শিশুর! কোমল চারা গাছ, শিক্ষক 
উদ্ভান পরিচালক । শিক্ষককে ফয়েবেল “সদাশয় তত্বাবধায় ক+-ও (72125012176 
5077200001300180) বলেছেন। মাদাম মন্টেসরী তার বিদ্যালয়ে 
শিক্ষিকাদেপ পরিচাপিকা (10152065355 ) বলে অভিহিত করেছেন। 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের কাজ এ কযেকটি মন্তব্যের মধ্যে অতি সুস্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে । শিক্ষকের কাজ হবে শিশুদরদী হওয়া । যেভাবে 
শিশুর জীবন তার আপন সম্ভাবনার স্বচ্ছন্দগতিতে বিকশিত হয়ে ওঠে, শিক্ষক 
তাঁর সহায়তা করবেন। তিনি উপযুক্ত পরিবেশ স্ষ্টি করে শিশুকে সার্থক 
পরিণতি পাঁভ কবতে পরিচালন! করবেন। এজন্য শিক্ষকের কাজকে উদ্চানের 
পরিচালকের সংগে তুলনা করা হয়।2 


২০। শ্পিল্কষন্কেল শালী (0551177080008 01 8 1690761) ও 


সমাজ জীবনে একজন সৎ নাগরিকের যে সমস্ত গুণাবলী থাকা উচিত 
মাম হিসেবে একজন শিক্ষকেরও সে সমস্ত গুণাবলী থাকবে। সমাজের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাঁজে বা বৃত্তিতে বিভিন্ন সম্ভাবনা ও উপযুক্ততার 


1, 4]000 63801098010 1000 10207517100 60৪ 10031069111 01 19068 07 %9 
51106 10005 019005601% 0৮ 6৮9 ৪0106, 00110800109. 800 10910 6০ 006 
03100, 
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তিত্তিতে কর্মী নির্বাচিত হয়। সুতরাং শিক্ষণকাষমী ব্যক্িদেরও যে 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে এ বি্ষষে কোন 
নন্দেহ নেই। শিক্ষকের ক্ষেত্রে এই সব গুণাবলীর আলোচনা নিছক শুধু তার 
শিক্ষণ বৃত্তির জন্য নয়। শিক্ষক ঘদি তার শিক্ষণকাধে ব্যর্থ হন তলে সে বার্থতা 
নিছক তার আত্মগ্লানিতে সীমাবদ্ধ থাকে না) কেননা শিক্ষকের কাজের 
পরিধি শিক্ষার্থীদের জীবনে ব্যাঞ্ধ। শিক্ষক শিশুদের জীবনের বিকাশসাধনে 
মহায়ক, ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবন শিক্ষকের উপর অনেকাংশে নির্ভপশীল। 
স্থৃতরাং শিক্ষককে হতে হয় স্থশিক্ষক, তায কর্মক্ষেত্র ক্রমবধিষু মানব সন্তানের 
জীবন নিয়েই রচিত হয়। শিক্ষক স্থির জড়বস্তর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন 
না। প্রতিটি শিশু তার সমস্যা ও সম্ভাবন] নিয়ে শিক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত হয় 
এষং শিক্ষকের ন্মেহশীল ও সহাম্গভূতিপূর্ণ প্রভাবের দ্বারা শিশুর সকল সমশ্যার 
সমাধান হয়, সম্ভাবনা! বিকশিত হয়, মে পূর্ণতা লাভ করে। তীর ব্যক্তিগত 
প্রভাব ও আচরণের দ্বারা শিক্ষক পাঠাস্থচীর নৈর্্যক্তিক (11006150751) 
অভিজ্ঞতাকে শিশুর কাছে ব্যক্তিত্বময় (76150179115 ) করে তোলেন । 
এজন্য অনেক সময় বলা হয় 'শিক্ষক' শব্দ প্রভাব" শব্দের নামাস্তর |: 

এজন্য টমাস্‌ এবং ল্যাউ. (719%525 270 728) বলেন যে, শিক্ষক এমন 
একজন শিক্ষিত মানুষ ধার আচরণকে আদর্শ বা নমুনা (12061 ) হিসেবে 
সবাই অস্গকরণ করে, তিনি সবার মনে উত্তেজন1 এবং প্রেরণা স্্টি করেন। 
তার ব্যক্তিত্ব সবার মধ্যে বিচ্ছুরিত (15891906 ) হয় এবং এই ব্যক্তিত্বই তাঁকে 
শিক্ষাক্ষেত্রে একটি হজনধর্মী শক্তি হিসাবে গড়ে তোলে । স্বৃতরাং শিক্ষক 
শিশুদের জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করবেন । তার শিক্ষার্দান ব্যর্থ হতে বাধ্য যদ্দি 
তিনি শিশু-মনে কোন প্রেরণ! স্থষ্টি করতে না পারেন । উত্তপ্ত লোহায় ঘা 
দিতে হয়, গ্ীতল লৌহখণ্ডে কোন প্রতিক্রিয়া স্থা্টি করা ষেতে পারে না। 
শিক্ষক যখন শিল্তকে উদ্দমশীল, আগ্রহী করে তুলবেন তখনই তীর প্রভাব 
শিশুর উপর প্রতিক্রিয়া করবে ।5 


সাপ শী সাক পালার | আজ 
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২১৯ শিক্ষা-তত্ব 


সুতরাং শিক্ষকের শিক্ষার্দানকার্য সংসারের আর দশ-পাচটি কাজ থেকে 
পুথক। এ কাজ অত্যন্ত স্থপ্ম এবং দায়িত্বপূর্ণ। শিক্ষককে তাই কতকগুলি 
বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হয়। বলা বাহুল্য, এ সব প্রণ অনেকটাই 
জন্সগত। “শিক্ষক তৈরী করা যায় না, শিক্ষক জন্মেন।১:-_এ প্রবাদবাক্য 
মিথ্যা নয়। শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থায় শিক্ষক ব্যবহারিক গুণগুলিই শেখেন, 
শিক্ষকের মানবীয় গুণ সহজাত। 

শিক্ষকের গুণাবলী (10215) নিয়ে প্রচুর 'মালোচনা হয়েছে । শিক্ষকের 
কোন্‌ কোন্‌ গুণ তার শিক্ষাদান কার্ষের সহায়ক অথবা শিক্ষকের কোন্‌ কোন্‌ 
গুণ বা আচরণ শিক্ষার্থী পছন্দ করে, কোন্‌ কোন্‌ গুণ থাকলে শিক্ষক 
শিক্ষাকে শিশুর জীবনে সার্থক করে ভুলতে পারেন, এ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা 
হয়েছে । মনোবিজ্ঞানী বার্র (827? ) এ সমস্ত আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত 
তালিকা আমাদের উপহার দিয়েছেন। আমরা নিয়ে বার্র্কে (9277) 
অন্ুসরণ করে শিক্ষকের গুণাবলী আলোচন] করছি। 


(ক) শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলী ( 721:801981] 10087155 ০1 
শ"5801)61 ) ৫ শিক্ষকের প্রধান গুণ হবে তীর স্থবিবেচনা। স্থশিক্ষকের পক্ষে 
ধৈর্য, সহনশীলতা, সহজ, সরল ও ভদ্র আচরণ এবং শিশুকে শিশুর মন অন্তযায়ী 
বিবেচনা কব ও শিক্ষার্থীর কাজের মূল্যদান ইত্যাদি অত্যন্ত প্রয়োজন । 

তারপর শিক্ষক হবেন তীক্ষধী ও বিচক্ষণ । শিক্ষণকার্ধ পরিচালনা একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষার্থীকে সুসংহত এবং সশংখলভাবে বি্যালয়ের পরিবেশে 
পরিচালনা করতে প্রচুর বুদ্ধি, বিচারবোধ, বিচক্ষণতা এবং উদ্দার দৃিতংগীর 
প্রয়োজন । 

স্থশিক্ষকের আর একটি গুণ হল প্রবতা (150521005 )। গ্রবতা শব্দের 
অর্থ হুল প্রতিকূল পরিবেশে অবদমিত না হয়ে পারবেশকে আয়ত্ত করা এবং 
মনে সাহস ও আশা বজায় রাখা। শিক্ষাদান কার্ষে এবং ছাত্রদের সংগে 
মেলামেশার সময় শিক্ষক নানা অবাঞ্ছিত বা প্রতিকূল পরিবেশের সন্মুধীন হতে 
পারেন। সে দময় পরিবেশের কাছে যদি তিনি হার মানেন তবে হুশিক্ষক 
হওয়। দুরের কথা তার পক্ষে শিক্ষারদীনই সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষক চতুর 
হবেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করবেন। এ ব্যাপারে 


এ. পপর সা শিপন | শপ্কীশি ও আজ "সপ এ আজই 


2. £0980868 ঠিতে চা 2০6 0090, 


শিক্ষক এবং শিক্ষকের গ্রপাবলী ২১১ 


শিক্ষকের উদ্দমশীলতা, যনের আশা, প্রফুল্লতা, বাগ্সিতা, ব্রীভাম্্ল 5 মলোভাব 
এবং রসজ্জান অত্যন্ত প্রধোজন ( 

শিক্ষার্থী চিপকাল নতৃণের পি্বাসী, গতান্গতিব আচরণ এবং আদশের 
পরিবর্তন তারা কামন! করে । এ ব্যাপারে শিক্ষকই একমাত্র সহামক। শ্বৃতপাৎ 
শিক্ষককে গৌড1 হলে চপবে না, তিনি তার চিস্তা্, বাকো এবং আচপাণে 
প্রগতিশীল হবেন। তার দু্টিভণ্গী উদার এবং বিস্তৃত ইওযা প্রয়োজন । 

শিক্ষক নিজে একটি স্থসমঘিত ব্যক্তিত্বের ( 1706215716ণ 0০190119118 ) 
অধিকারী হুবেন। ত্বার আচরণে & চিস্তায একটি স্থমণহত এবং হুসমন্থিত 
রূপ থাকবে । খায়খেয়ালীভাবৰ এবং অস্থিবচিত্ততা শিক্ষকের শিক্ষার্দানকে 
পদে পদ্দে বার্থকরে তোলে গ্ুতবাং তার প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ বা আবেগের 
মধ্যে একটি নিগুঢ সমন্বয় থাকনে। 

শিক্ষকের মধ্যে গভীর আত্মবিশ্বাষ থাকবে। শিক্ষার্থীপা যদি শিক্ষকের 
বাক্তিত্বে বিশ্বাসী বা নিভরশীপ ন! হয় তবে তাকে অন্সরণ করা সম্ভব নয়, 
সেখানে শিক্ষাীন অনার্থক, সমষ এবং শক্ষির অপবাবহার মাক্র। 

সবশেষে শিক্ষক নৈব্যাক্তক দৃষ্টিতংগীর অধিকারী হবেন। বাবুর (13977) 
এই নৈধ্যক্তিকতাকে (091500515 )-কে খুব গরুত্ব দিয়েছেন । সকলের 
প্রতি সমান আচরণ পক্ষপাতিত্হীনতা স্থশিক্ষকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । 
পক্ষপাতহীন ন1 হলে শিক্ষককে শিক্ষার্থপা মনে মনে খুব স্বণা করে। 

শিক্ষকেব দৈহিক সৌন্দধ, বষপ, উচ্চতা ইত্যাদির "গে শিক্ষণের সাফলার 
কোন 'মনিবার্ধ সম্পর্ক নেই বশে পার্ব্‌ (8277) মনে করেন । স্বশিক্ষক সুধী বা 
হবন্দর হবেন, তার দৈহিক সৌষ্ঠৰ থাকবে--এ ধরনের কথা বলা চলে ন1। 
তবে ছুখল, রোগগ্রপ্ত বা বিকলাংগ শিক্ষক স্ুুশিক্ষক হতে পারেন না বলে 
বারুব (721? ) অভিমত প্রকাশ কপ্ছেন । 

(খ) শিক্ষকের জ্ঞান ও শিক্ষণকার্ষে দক্ষতা (7590176178 ৪০8061010 
008116108010105 8100. 81610161900 10 66801081076) 2 শিক্ষক যে বিষয়বস্ত 
সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন সে বিষয় তীর ব্যাপক জ্ঞান থাকা চাই । শিক্ষককে তাই 
হতে হাবে প্রচুর পাণ্ডিত্য এবং বিছ্যাবত্তার অধিকাপী। যে বিষয়বন্তব সম্বন্ধে 
শিক্ষকের গভীর জ্ঞান নে, সে বস্ত তিনি শিক্ষা দিতে পারেন না। নিজের 
বিষয়টি ছাড়াও শিক্ষককে অন্যান্য বিষয়ের সংগে পরিচিত হতে হয়। একদল 
মনোবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ বলেন, অনুবন্ধ নীতিতে (6£1001016 ০৫ 
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00116180072) শিক্ষাদান সার্থক | একটি বিষয়ের সংগে অন্ত বিষয়ের 
যোগশুত্র স্থাপন করে শিক্ষাদান করলে তা শিক্ষার্থখ সহজভাবে গ্রহণ করে 
এবং শিক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু অন্থবন্ধ নীতিতে সকল বিষয় পডান 
যায় কিনা এবং সব ময় তা সাফগপ্যলাত করে কিনা এ নিয়ে বিতর্কের ষথেষ্ট 
অবকাশ আছে। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায, একটি বিষযের সংগে অন্য 
বিষয়ের মোটামুটি পরিচয় করিয়ে দিলে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহের স্টি হয়। 
এজন্য শিক্ষককে জ্ঞানের সকল শাখা সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। 
তাহলে শিশুর বহুমুখী কৌতুহলকে তিনি নিবৃত্ত করতে পারেন। 

শিক্ষার্দান কার্ধে শিক্ষকের প্রচুর দক্ষতা থাকা উচিত। বিষযবস্ত সম্বন্ধে 
শিক্ষকের পাগ্ডিত্য বা নিজের অধীত জ্ঞানের উপর দখলই শিক্ষকের পক্ষে 
পর্ধাপ্ধ নয়। প্রতিভাবান হলেই শিক্ষক হওয়া যায় না, শিক্ষাদান এবং 
শিশু-মনভ্তত্ব (01110 65501901095 ) সম্বন্ধে শিক্ষকের ব্যবহারিক দক্ষত। 
(01800108] 6০1610০5 ) থাকা প্রয়োজন । শিক্ষকত। বা শিক্ষাদান এ 
অর্থে একটি প্রযোগশাস্্র (£0)। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞাণ শিক্ষাপন্ধতি 
এবং শিক্ষার্দীনের মনস্তাত্বিক দিকগুলি সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য আবিষ্কার করেছে। 
সুতরাং শিক্ষক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ( ঢ08020107881 [55০1)010955 ) সন্ধন্থে 
জান অর্জন করবেন । তাছাভা, বিচ্ভালয়েপ ছাআদলের সামনে শিক্ষককে 
উপস্থিত হতে হয়। শিক্ষার মাধ্যমে এদের মধ্যে সামাজিক আচরণ প্রবর্তন 
এবং বিষ্ভালয়ে সামাজিক পরিবেশ হুষ্টি করাও সার্থক শিক্ষাদানের একটি 
পূর্ব গাত। এজন যৌথ-মনো বিজ্ঞ্রান ( ক্:৩৪০ 03501001055 ) সন্বন্ধেও 
শিক্ষকের জ্ঞান থাক] বাঞ্চনীয় | 

(গ) শিক্ষকের আচরণমুলক গুণ € 03089116155 £018150 €০ 006 
70615810102 0 €5801১€1 ) 5 বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রচুর বিদ্যাবস্ত। 
এবং গুণের অধিকারী হওয়া! সত্বেও শিক্ষক সুশিক্ষক হতে পারলেন না 
বা শিক্ষাদান কার্ধে তাকে বার্থ হতে হয়েছে । এসব ঘটনা আলোচনা করলে 
দেখা ষায় কতকগুলি আচরণমূলক গুণের অভাবহেতু শিক্ষক শিক্ষকতায় 
সাফল্য লাভ করতে পারেননি । শিক্ষকের আচরণে শিক্ষার্থীর প্রতি গভীর 
দরদ, সহানুভূতি এবং পক্ষপাতহীন মন থাক! প্রয়োন্গন । কোন সময়েই যেন 
শিক্ষকের আচরণ রূঢ় এবং অপ্রিয় না হয় । 

শিক্ষকের আচরণে, পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তায়, তার নিজন্ব 
বৈশিষ্ট্য থাকবে ॥ তিনি শিশুদরদী, সংবেদনশীল । তিনি শিক্ষার্থীর সমস্থ, 


শিক্ষক এবং শিক্ষকের গুণাবলী ২১৩ 


অস্থবিধা প্রভৃতিকে গভীর সহান্ুতৃতির সংগে বিবেচনা! করবেন এবং তিনি 
যে তার একান্ত আপনঞ্জন, পরম শুভাকাজ্ঞী এ পরিচয় দেষেন। 

শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীকে ভালবাসতে চান তবে তাঁর শিক্ষকতা -বৃত্তিকেও 
ভালবাসতে হবে । শিক্ষাদানের প্রতি অঙ্গরাগ না থাকলে সুশিক্ষক হওয়] ধায় 
না। নিছক প্রয়োজনের খাতিরে ধাবা শিক্ষকতা গ্রহণ করেন বা বেকারদশা 
থেকে মুক্তি পাবার জন্ত শিক্ষকতা করেন, তাঁর এ কাজে বাথ হবেন । কেননা 
এতে তীদের আগ্রহ নেই, তাই কোন আনন্দ নেই । প্রকৃত শিক্ষক 
শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষকতা -বুত্তি গ্রহণ করেন, শিশুর সংগে তিনিও শিক্ষার্থী, 
তাই শিক্ষকতা তার কাছে আনন্দময় ব্যাপার |: 

শিক্ষকের আদর্শ গুণাবলী সম্বন্ধে অধ্যাপক কে. কে, মুখোপাধ্যায় একটি 
অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, [20197 শব্দটির প্রতিটি অক্ষর 
তাত্পর্যময় । তার ব্যাখ্যা! অন্গুনরণ করলে দীড়ায়-- 

£?” চাতির্ষের (78006010055 ), প্রতীক 4৪ যোগ্যতার ( ৪?/০100 ) 
গ্রতীক, ৫” দক্ষতার (2511165) প্রতীক, ০ শিক্ষকের চরিত্রের (00581890061) 
প্রতীক, %' শিক্ষকের হাস্যরসের (0010041) প্রতীক, “৪ শিক্ষকের বাগীতার 
(21090061809 ) প্রতীক, % শিক্ষকের ক্ষিগ্রকারিতার (169010)689 ) 
পগ্রতীক। 

অন্ুসান্ধৎস্থ পাঠক শিক্ষকের গুণাবলীর সংক্ষিপ্ধ তালিক! এভাবে মনে 
রাখতে পারেন । 


৪৪1 অ্রপ্বান্ন শ্শিক্ষুন্েল্র ক্ষার্খান্রজপী ( চাড506100 01 


চ০8017788651" ) £ 


প্রধান শিক্ষকের উপর বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব স্যস্ত হয়। স্থতরাং 
একদিকে তাকে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থদের সংগে সংযোগ রাখতে হয়, অন্ত্দিকে 
বিদ্যালয় পরিচালনার গুরু কর্তব্য সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু প্রধান শিক্ষকও 
মূলতঃ শিক্ষক । এজন একজন সহকারী শিক্ষকের ঘা কর্তব্য তাও তাকে 
পালন করতে হয়। আলোচনার স্থবিধার্থে আমরা! পরপষ্ঠায় প্রধান শিক্ষকের 
কয়েকটি কার্যাবলী বিবৃত করছি। 


1,000008100 6০ 6089 আ1)0 ৪1 (18616 11598 6০ 16 15 ৪ 107008 80760” 
62:৩ 1086 08050886109 66006 18 8৪7 8 1020061, 
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(ক) শিক্ষক হিসেবে প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য (10569 ০? & 
[76901085651 98 ৪. 719801)61)5 প্রধান শিক্ষক মূলতঃ শিক্ষক । 
স্থতরাং শিক্ষার্থীদের সংগে তার সহজ ও গ্রীতিময় সম্পর্ক স্থাপন করা চাই। 
প্রধান শিক্ষকের সকল দায়িত্ব পাপণের মূলে রযেছে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গঠন । 
স্থতরাঁং তীর সকল কর্ম শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করেই প।চত হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে 
আনুষ'গিক অনেক কিছুই প্রধান শিক্ষককে করতে হয় বটে কিন্ত সবই 
শিক্ষার্থীকে সহাযতা করাব এবং শিক্ষাদান কাঁজ সার্থক করেতোলার জন্য । 

এজন্ প্রধান শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য হল তিনি সকল ছাত্রের সংগে 
ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবেন। পদমর্ধাদায দাস্তিক হযে তিনি শিক্ষণ 
কাজকে তাপ সমযের অপব্যবহার বলে মনে কববেন না। শিক্ষণের মাধ্যমেই 
অপরিচিত জ্ঞানপিপাস্থ মানব সন্তানদের সংগে শিক্ষক তার অন্তরের যোগ 
সাধন করতে পাবেন । বিদ্যাপয পরিচালনার কাজে যদি তিনি স্দাব্যস্ত 
থাকেন এবং ছাত্রদের কাছ থেকে যদি দূরে বিরাজ করেন তবে তিনি শুধু শাসক 
(4১010101508601)) শিক্ষক নন | শিক্ষার্থীপা বিদ্যালষে যে সমাজ শ্ষ্টি ক্পে 
তার প্রধান পাগরিক হলেন প্রধান শিক্ষক । সুতরাং বিদ্যালয়ে ছাক্রদের 
কাছে পিজেপ স্বতন্ত্র সত্তা শিয়ে প্রধান শিক্ষক দূরে সরে থাকতে পারেন 
না। তীকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের সংগে সক্রিষ অংশ গ্রহণ করতে হয়। 

(খ) বিস্ভালয়ের পরিচালক হিসেবে প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য 
(1006165 01 ৪ 17680078516] 85 ৪10. 8.00511015618001 01 ৪ ১০1১0০01) 2 
বিদ্যাপয পরিচাপনার কঠিন এবং দাধিত্বশীপ কাজ প্রধান শিক্ষকেব উপর ন্যাস্ত। 
এজন্য তার প্রড়ুর অভিজ্ঞতা, গঠন ক্ষমতা এবং পরিচ।লন-ক্ষমতা থাক। চাই। 
শিক্ষক নিযোগ, পরীক্ষা গ্রহণ, বিদ্যালয়েব্র যাবতীয় কর্ম, অর্থনীতিক ব্যাপার 
প্রভৃতি সব কিছু সমস্থার সমাধান প্রধান শিক্ষককেই করতে হয়। প্রধান 
শিক্ষকের উপরেই বিদ্ভালষের শৃংখল।, নিয়মান্বতিতা, শিক্ষা্থাদের মধ্যে 
সামাজক একা হষ্টি করাধ দায়িত্ব প্যন্ত। তাছাডা, শিক্ষকদেরও নানা সমস্যা 
রয়েছে । এ সব প্রধান শিক্ষককেই সমাধান করতে তয়। তারপর বিদ্যালয়ের 
যারা কর্ঠপক্ষ সে সরকারই হোক বা পরিচালক সমিতি হোক, তার সংগে 
প্রধান শিক্ষককেই যোগাযোগ গাথখতে হয। সুতরাং বিস্তালয়ের সকল কাজেগ 
দাত পরোক্ষভাবে ব৷ প্রতাক্ষভাবে প্রধান শিক্ষকের । সকল এগিবিচ্যুতির 
জন্য তাকেই ঠৈফিয়ত দিতে হয়। 


শিক্ষক এবং শিক্ষকের গুণাবলী ২১৫ 


কিন্ত এখানে একটি কথ! উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে বিদ্যালয়ের আতাস্তরীণ 
শাসন ও পরিচালনার ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের উপর প্রচুর দায়িত্ব 
অর্পণ করতে পারেন । ছাত্রদের মধো শৃংখল! বজায় রাখা, ছাঝ্জাবাম পরিচালনা 
করা, খেলাধূলা ব1 অন্যান্য সম্মিলিত কাজ সম্পন্ন করা, বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখা 
এবং অন্যান্য নানাবিধ সমস্তা নিরসনের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপর 
ছেডে দিতে পারেন। এতে তার কাজেরই শুধু লাঘব হবে না, বিদ্যালয় 
ইয়ে উঠবে বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি এবং গণতান্ত্রিক বাবস্থা হয়ে উঠবে 
আরও দুঢ। 


নি 


(গ) সমন্বয় সাধক হিসেবে প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য (19869 
018 [76807195601 88 ৪. 17811801582) 5 প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের 
মধ্যে বিভিন্ন ভাবে সমন্বষ সাধন করেন। বিদ্যালয় শুধু শিক্ষার্থীদের সমবেত 
উপস্থিতিব স্থল নয়--শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্ভালয-পরিচালকবর্গ আর শিক্ষার্থীদের 
অভিভাবকদেণ বিভিন্ন চাহিদা এবং স্বার্থের মিলন স্থপ। সুতরাং এদের মধো 
সার্থক সমন্বধ সাধন না কবলে বিদ্যালয়ে যে শুপু শিক্ষাদান অসম্ভব হযে পড়বে 
তা নয, বিগ্যালয়ের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। প্রধান শিক্ষকই এদের বিচ্ছিন্ন 
প্রভাবের মধ্যে এক আনেন। এজন্য তিনি বিগ্ভালয়ের প্রাণ ও কর্ণধার। 
তাকে কেন্দ্র করেই বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি একমুখী ছয় এবং শিক্ষার প্রবাহকে 
বাঁচিষে রাখে । 


শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, শিক্ষার্থী ও 
শিক্ষকের সম্পর্ক যাতে শিক্ষান্ন অনুকূল হয়, বিদ্যালয়ের কাজে য'তে শিক্ষক 
ও শিক্ষার্থী এক সংগে, এক গ্রাণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে গ্রধান শিক্ষক তা! 
সম্ভব করে তুলবেন । 


অগ্ভদিকে প্রধান শিক্ষক শিক্ষকদেপ মধ্যে গ্রীতি ও সহযোগিতার 
সম্পর্ক, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সম্ভাব্য সকল সামাজিক সম্পর্ক গড়ে 
তোলার চেষ্টা করবেন । বিদ্যালয়ে ষে সমস্ত ছেলেমেয়েরা আসে তার বিশেষ 
বিশেষ পরিবার থেকে আসে। স্থতরাং এদের পরিবারের সংগে সংযোগ 
স্থাপন করাও সার্থক শিক্ষার্নী একটি অংগ । 

তারপর শিক্ষার্থী এবং 'বিদ্ভালয়ের পরিচালক, শিক্ষক এবং বিষ্ভালয়ের 
পরিচালক--এই ছুই স্তরেও প্রধান শিক্ষক একটি অম্পর্ক বজায় রাখবেন। 


৭১৬ শিক্ষা-তত্ব 


বিষ্ভালয় পরিচালকদের সংগে যদি কোন সংঘাত এদের হ্যা হয় তবে শিক্ষার 
উদ্ধেস্ঠ ব্যাহত হবে। আসল কথা, সকল বিচ্ছিন্ন শক্তিই যে একই শিক্ষার 
উদ্দেশ্যে প্রধাবিত, প্রধান শিক্ষকের সমন্বয়ী শক্তি তা সম্ভব করে। 

এজন প্রধান শিক্ষককে ঘভির মূল ক্প্রিং, যন্ত্রের মূল চাকা (05 1১৩61) 
অথবা জাহাজের এঞ্জিনের সংগে তুলন1 করা হয়।: 


প্রশ্সাবলা 

1, আতা১৪ 80 0889 017---00196110 1006৮091) 8158  60801007 200 6৪ 
9808105, 

8, 456 6819 0009 10006010108 ০0? 9 69801767? ভা0 18 109 00908169190. 6129 
1086 11010880610 0006 91508010108] ৪7 80810) ? 

8, 10098031100 008 17881000801 9 00০00 0001)6:, 

4. 096 500০0:178 60 3০009 &19 006 9৪880100191 00911608010708 01 8 66801907 ? 
0 6018 00012908100 0180089 0008 96869300906 £:000 12100610228 01 8 68809] 18 
8022061)96 1)106 (109 01 & 00610 07:,7 

6, 5009 69501092800] 000 09:09] 106 (00 190069110০0 18018 0 &2 
কা$]0106 71105 01010899018 006 659 £0109? [01011081119 900 £0900. 6০ 61৪ 70008. 
---19180083, 

0, 1০৮1 61061008110 80101051960 608 8০11? 609 05 আ1)99] 60 6100 100801109, 
০0৮. 608 9206150 6০ 69০ 86091208191), 600 13980799681 18 6০ (139 8০19001 
1)880389, 


1, আ1:%ট 05০ 20810 80008 18 ০ 0109 60৮) 6158 টি 196] 6০ 6106 208001096 
0৫. 6056001066০ 68৩ 86680080015 60৩ 15980108896 (এ 0 ঠউ 8910০0০] 


জআতক্লাদক”ণ জঞ্যাজ্স 


পুরস্কার ও শাস্তি 
( 7০৬/৪1:0 8170 1১11)651)17)618 ) 


আলো-ছায়ার সম্পর্কের মত শিক্ষাদানের সংগে পুরষ্কার ও শান্তর প্রথা 
স্বপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে । গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শাস্তি ও 
পুরষ্কারকে সার্থক শিক্ষাদানের একটি অংগ মনে করা হত। শিক্ষার্থীকে 
অনভিপ্রেত আচরণ থেকে বিরত করা এবং তার মনে শিক্ষায় আগ্রহ হি 
কর! শান্তিদানের উদ্দেশ্য । আর শিক্ষাকে অভিপ্রেত আচরণে উৎসাহী 
করা, তার মনে প্রতিযোগিতার প্রেরণা জাগিয়ে তোলা, তাকে আঙ্ছগতা ও 
শৃংখল] মেনে চলতে সাহাধ্য কর! প্রভৃতি উদ্দেশ্ত সাধনে পুরস্কার প্রথার 
প্রবর্তন হয়েছিল। শিক্ষাব্যবস্থা বিবর্তনের সংগে সংগে শাস্তি ও পুরঞ্কার 
প্রথার অনেক পরিবর্তন আজ হযেছে, কিন্ত এ দুই প্রথা কোন না কোন ভাবে 
শিক্ষাব্যবস্থার সংগে জডিয়ে আছে। আমরা শিশ্ে পুরস্কার ও শাস্তি প্রথা 
সম্বন্ধে আলোচন। করছি। 


৯ সপ্যুক্পন্ক্ষান্র € ০৬৪1৫ ) 2 


শিক্ষা আমাদের অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন, অ।মার্দের আচরণের পরিবর্তন । 
কিন্তু সে আচরণের পরিবর্তন যেন বাঞ্চিত হয়, ব্যক্তি ও সমাজের মংগলাদর্শে 
নিয়ঙ্ত্রিত হয়। সুতরাং বিষ্ভালয়ে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক শিশুকে কতকগুলি 
আচরণে অভ্যস্ত করতে চান। শিশু পাঠে অমনোযোগী হলে বা শৃংখল! 
ভংগ করলে তাকে পুরস্কারেপ দ্বারা উদ্বোধিত করা যায়, পুরস্কারের ঘ্বারা 
তার মনে আগ্রহ স্ট্টি কর। যায় এবং অভিপ্রেত উদ্দেশ্যে শিশুকে পরিচালিত 
করা যায়। অর্থাৎ পুরস্কার একটি কৃত্রিম উদবোধক (81050191 1556170%6) | 
যেখানে আগ্রহের অভাব, সেখানে এই রুত্রিম প্রচেষ্টার দ্বারা আগ্রহের হি 
কর] হবে। 

পুরস্কার প্রথাকে সমর্থন করে অনেকে শিক্ষণ সম্বন্ধে থর্নডাইক্‌ প্রবতিত 
নীতির (11507001065 1,455 ০৫6 [,98170178 ) উল্লেখ করে থাকেন। 
থর্নভাইক্‌ বলেন গ্রাণীমান্্রই গ্রীতিপদ কাজওলি বার বার করে এবং এই 


২১৬ 
শিক্ষা-তত্থ 
কাজগুলি তার মনে গভীর রেখাপাত করে (58360 10 )। সুতরাং 
মাহুষের বেলাও এর ব্যতিক্রম নেই। শিক্ষার্থীকে অভিপ্রেত আচরণে 
পুরঞ্কারের দ্বার উৎসাহিত করলে তার মনে তৃপ্তির সধশার হয়। 
মনস্তাত্বিক দিক থেকে পুরস্কারকে সমর্থন করে আরও একটি যুক্তি দেখান 
হয়েছে। যে আচরণ এবং কাঁজের জন্য শিক্ষার্থীকে পুরস্কার দেঁওযা হণ, 
শিক্ষার্থী যে শুধু বার বার এ একই কাঁজ অনুশীলন কৰবে তা নয। তার 
মনে যে গ্লীতিকর অবস্থার একটি হয, ডগ সমগ্র শিক্ষা পরিস্থিতির অন্ঠান্ত 
বিষয়ে প্রতিবতিত ( ০9151019060 ) হয়ে যায । যে শিক্ষক পুরস্কার দিলেন, 
যে বিষয বা কাজে সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থী পুরস্কার লাভ করল, সেই শিক্ষক, 
সেই বিষয় বা কাজের প্রতি এবং আন্ষংগিক অন্যান্য কাজ ব1 বিষষের প্রতি 
শিক্ষার্থীর একটি প্রীন্তকন মনোভাব গড়ে ওঠে । ফলে শিক্ষার্থীর মনে 
আগ্রহের হট্টি হয় এবং এই আগ্রহ শিক্ষাদানক্কে স্থগম করে। 
পুরস্কারকে সাধারণতঃ আমগা দু" শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি-_-অর্থাৎ 
কোন বস্ত বা উপহারের দ্বারা শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ ব] প্রীতি সষ্টি করা বা 
মানসিক স্তরে বিশেষ প্রতিক্রিযা স্ষ্টি কবে আগ্রহ বা সন্তোষজনক মনোভাব 
জাগ্রত করা। এজন্য পুরস্কারকে বস্তগত ও মানপিক--এ ছু* শ্রেণীতে ভাগ 
করছি। 


(ক) বন্তগত পুরস্কার (1/965118] [২6৪02 শিক্ষার্থীকে 
নানা উপহারের সামগ্রী অর্থাৎ বই, খেলনা প্রভৃতি এবং সাফল্যের প্রতীক 
হিসেবে পক) অভিজ্ঞ/নপত্র ( ০61017086 ) প্রভৃতি বস্তুগত পুরক্বার প্রদ্দাণ 
করা যেতে পারে । অনেক সমষ অর্থও পুবস্কার 1হসেবে দেওষা হয়, সে অথ 
দান নগদ টাকা দিয়ে বা মাইনে দেওযা থেকে পূর্ণ বা আংশিক রেহাই বা 
বত্তি প্রদদানও ( 501091257175 )£ হতে পারে। 

(খ) মানসিক পুরস্কার (16769]  হি৪চ৪ )8 ছাত্রের 
ডায়রীতে স্মন্জবা করা প্রশসা করা, সনম্মনজনক তালিকাষ নাম উল্লেখ, 


রি পপি 


1] রেমন্ট (£,77/)৮)1% ) বুঙণান পাকে পুবন্ক।র বলেন না" তার কারণ উহা 
কৃতকর্মের জন্থ নয, উহ ভবিস্ততিবৰ একটি ব্যবস্থা এবং সপ্প্রদাষগত স্বার্থ তার লক্ষ্য । 
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পুরস্কার ও শাস্তি ২১৯ 


প্রকাশ্থে শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ করে তার সাফলাকে অভিনন্দন করা, তার 
প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়। ইত্যাদি মানসিক পুরস্কারের পর্যায়ে পড়ে । 


২ | ল্বিচ্যা্লম্সে প্ুলক্ষাল শ্রখান্স উপক্ান্িভা ও 
ভস্পন্রগন্রিভা (408175669 ৪100. 0158 058176865 01 [২6৮/৪810) ৫ 

বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষকই হচ্ছেন শিশুর অভিভাবক । 
স্থৃতরাং শিশুকে শুধু শিন্ধাদানই শিক্ষকের কর্তব্য নয়। মাতাপিতার মত (£% 
19০০ 72/61/5) শিশুর আচরণকে সংযত করার দায়িত্বও শ্িক্ষাকের। স্বতগাং 
শিক্ষার্থীর উপর একটি নৈতিক কর্তৃত্ব (10075] ৪0601. ) রয়েছে 
শিক্ষকের । এই কর্তত্বের পরিধি নিউর করে রাষ্টের আইন এবং সামাজিক 
প্রথার উপর । আপ দেশে দেশে এই কর্তৃত্বের পার্থকাও রয়েছে । কিন্ত 
শিক্ষার্থীর পিতামাতার মত ,শিক্ষারথার উপর শিক্ষকেরও যে কিছুটা কর্তৃত 
আছে তার স্বীরূতি সর্বত্র পাওয়া যায এবং শিক্ষা-প্রক্রিয়ার মধো উহ] একটি 
কার্ধকরী উপকরণ (009661)0 806০7)। শিক্ষাথীর উপর এ অধিকার 
থেকেই শাস্তি ও পুরস্কার প্রথার প্রবর্তন | 

পুরস্কারের উপকারিতা (5981968665 ০৫ 0২০৬৪: ) ও (প্রথমতঃ, 
থনডাইক তার পরীক্ষণের ছার! প্রমাণিত করেছেন যে মানুষের শিক্ষণের ক্ষেত্রে 
পুরস্কার উদ্বোধক (11০000%০) হিসেবে কাজ করে। শিক্ষণের বিষয়বস্তর প্রতি 
আগ্রহ স্থট্টি করতে পুরস্কার প্রচুর সহায়তা করে। দ্বিতাঁয়তঃ, শান্তিদ্ানের 
অনেক কুফল থেকে পুষ্করাপ প্রথা মুক্ত । উহা! শিশুর মনে কোন ঘ্বণা, গ্লানি, 
ভীতি ব৷ বিপাগ হষ্টি কে না। তৃতীয়তঃ, পুরক্কার শ্ুপু শিক্ষার্থীর অভি প্রেত 
আচরণে সাফল্যের স্ুচক নয়, উহ দ্বার (শিক্ষাদান কাধও সহজ এবং সার্থক 
হয়। যে শিক্ষক পুরঞ্কার [দিলেন বা যে কাজে শিশু পুরস্কার লাভ করল 
তার প্রতি এবং অন্থান্ আঙ্গষংগিক বিষয় বা কাজের প্রতি শিশুর গ্রীতিকর 
মনোভাব প্রতিবতিত হয় (০07916207590 ) যায়খ ॥ ফলে সন্তষ্চিত্তে শিক্ষার্থী 
শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বিষ্তালয়ের সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি অন্ুরক্ত হয়। 
চতুর্থত:, পুরস্কার শিক্ষার্থীর মনে প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। 
এতে সে অধিক সক্রিয় হয় এবং অভীষ্ট কাজে সাফল্য অর্জন করার জন্য 
অধ্যবসামী হয় । পঞ্চমতঃ, বিষ্ভালয়ের বাষিক পুরস্কার সভার আয়োজনের একটি 
সামাজিক দিক আছে। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার সংগে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি 


২২০ শিক্ষা-তত্ব 


শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং বি্ালয় পরিচালকবর্গ উপস্থিত হুয়ে একই 
সাধারণ ক্ষেত্রে সমবেত হয়। ফলে বিদ্যালয়ের সামাজিক এঁক্য বৃদ্ধি পায়। / 
পুরস্কারের অপকারিত। (1015908106855৪ ০0£ চ২৪ড/৪1) ৮ গ্রণমতঃ, 
পুরস্কার প্রথার অপকারিতারও সীমা! নেই । পুরস্কার হল একটি বিশেষ উদ্দেস্ঠ 
সাধনের উপায় ([768105 )। কিন্ধ সাধারণতঃ দেখা যায়, শিক্ষার্শা অভিপ্রেত 
কাজ সাধনের চাইতে পুরস্কারের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। এতে সে লোভী হয়ে 
যায় এবং অনেক সমগ সাফল্য অর্জনের জন্য ছলনার আশ্রয় নেয়। দ্বিতীয়তঃ, 
পুরস্কার শিক্ষার্থর মধো যে প্রতিযোগিতার মনোভাব স্থত্টি করে তা অনেক 
সময়ই অবাঞ্চিত, অসামাজিক এবং অস্বাস্থ্যকর মানসিক পরিস্থিতির হ্টি 
করে। , ক্রপট্‌কিন (7/90117% ) মান্ষের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে 
প্রতিষে।গিতার মনোভাব দ্র করতে চেযষেছেন। তার বক্তব্য, প্রতিযোগিতা 
মানুষের জীবনের ধ্গ নয। আমাদের ন্াম্ুতস্কে বা রক্ত প্রবাহে আমর! 
সহযোগিতাই দেখি । প্রতিযোগিতা জৈবিক নিযম নয়। তাঁকেই অনুসরণ 
করে বাউ্রাণ্ড পাসেল (08702774 1%55০11) আমাদের শিক্ষাবাবস্থা থেকে সকল 
প্রকার প্রতিযোগিতা অপসারিত কগতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, প্রতি- 
যোগিতাপ পরিবর্তে সহযোগিতার স্থান থাকবে । যে শিক্ষার্থী পুবস্কার পেল সে 
হয় অহংকারী, আব যে পেল না তার মধো আসে ব্যর্থত৷ এবং পুরস্কার প্রাপ্ু 
শিক্ষার্থীর গ্ররতি হিংসা । এমন কি তা ব্যর্থতার জন্য সে শিক্ষকের বিচারবোধ 
ব৷ শিক্ষাব্যবস্থাকে ও দায়ী করে । "তৃতীয়তঃ, আঁথিক পুরস্কারের মারাত্মক কুফল 
রয়েছে । উহা শিশুর মনে লাভ-লোকসানের মনোভাব জাগিয়ে তোলে, 
অর্থের প্রতি আসক্তি স্থা্ট করে এবং শিক্ষা শ্রথএকে ব্যর্থ ক্গে তুলতে পারে ।, 
এ ধরনের পুরস্কার (বিশেষভাবে নগদ অর্থদান ) আজকাল পরিত্যক্ত হয়েছে। 


০। প্টল্রহ্্ষান্য শ্রখাল্স কার্খকালিভাল্স কু্সেক্ি স্পর্ড 
(90176 00101610739 ০01 6169০6%18938 01 16৬৮81:৫ ) 2 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পুরস্কার প্রথার কি কোন কার্ধকারিতা! নেই? উহ1কি 
সম্পূর্ণ পরিত্যজ্য ? এ সম্বপ্ধে রেমণ্ট কতকগুলি শর্তের ( 00701091) ০৫ 
৪26০05০0635) উল্লেখ করেছেন । তাকে অনুসরণ করেই প্রধান প্রধান শর্ত- 
গুলি আমরা আলোচনা করছি। প্রথমতঃ, রেমণ্ট বলেন, কোন সাথক পুরস্কার 
প্রথার প্রধান নীতি (09:1758] চ21001016) হল শিক্ষার্থীর বিশেষ ক্ষেত্রে 


পুরস্কার ও শান্তি ২২১ 


কোন সাময়িক সদ আচরণ পুরস্কারের লক্ষ্য নয, তার লক্ষ হবে শিশুর চরিন 
চিরন্তন প্রভাব হট্টিকারী আচধণলমূহ । এ জন্ত খন ঘন পুরস্কার দিতে নেই 
এবং উহার উদ্দেখ্ট শুধু বিশেষ কোন আচরণে মীমাবন্ধ নয, ।শঙ্গণার্থীর সমগ্র 
শিক্ষাই উহার লক্ষা। যে আচরণ বা কাজ শশুর চাপিত্রিক বা শিক্ষাগত 
দিকটিকে পরিস্ফুট করে সে সব গুরুত্বপূর্ণ সার্থক আচরণের জন্যই পুরস্কার প্রদান 
করা উচ্তি। দ্বিতীয়তঃ, আমগ] যদি পুরস্কারের ছার] শিশ্ত মণে কোন নীচ 
বা অসামাজিক মনোভাব হি করতে ন। চাই বা পুরস্কারকে শিশু মনের নীচ 
প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত করতে চাই তবে আমাদের লক্ষ্য হবে শিশু ধেন পুরফারের 
প্রতি আকৃষ্ট নাহয়। অর্থাৎ প্রচপ প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের পর যদি 
অপ্রত্যাশিততাবে শিশুকে উপহার দেওয়]! হয় তবে তার শিক্ষামূলক 
কার্ষকাপ্সিতা বেডে যাবে । তৃতীয়ত:, পুরস্কার প্রথাকে বিগ্যালয়ের সাধ'রণ 
নিয়ম-কাজনের (1001507 1007819 ) মধ্যেই সীমিত পাথ। উাত। শিশুর মনে 
সমযান্নবতিতা৷ ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পপিচ্ছন্নতা, পরিশ্রম এখং শিজের জিণিস- 
পত্রকে সযত্বে রক্ষণ প্রভৃতি অভ্যাস বা নীতি জাগ্রত করার মধ্যে কোন 
ক্ষতিকর কিছুই নেই । তাকে মিথ্যা বলাপ জগ্ শান্তি দেওয়া তেতে পারে, 
কিন্তু সত্য বল'র জন্য তাকে পুরস্কার দিতে হবে না। কিন্ধ বিদ্যালয়ে কথনও 
পুরস্কার প্রথাকে উচ্চতর নৈতিক বিষষের সংগে যুক্ত করতে নেই। চচতুর্থতঃ, 
পুবস্কার বুদ্ধিগত ক্ষমতার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রদান করার মধো অনেক সময় 
ম।রাত্মক প্রতিক্রিয়া হষ্টি কার। যে কোন ছুটি শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি বুদ্ধিগত 
পার্থক্য প্রচুর থাকে এবং প্রথমটির যদি বেশী বুদ্ধিগত ক্ষমতা থাকে, তবে 
সমানভাবে চেষ্টা কর।র ফশেও হয়ত ছিতীয় শিক্ষার্থাটি প্রতিযোগিতায় সাফল্য 
লাভ করবে না। তখন প্রথমটিকে পুরস্কার দেওয়ার অর্থ, দ্বিতীয়টিকে 
জাঁবনের কদধ পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করা ছাড1 আর কিছুই শয়। 


5৪1 ম্পাভিওদ্কান্য ( 705210191)0628 ) 2 


পুরস্কারের মত শান্তিকে দুই ভাগে কগা যায়_যে শান্তির দ্বার! শশুর 
দেহকে পীড়ন করে শিক্ষক কোন উদ্দেশ্য সাধন করেন তাকে দৈহিক শান্তি 
বলে। আর যে শান্তির দ্বার! শিশুর মনে কষ্টের বা যাতনার স্ট্টি করে শিক্ষক 
কোন উদ্দেশ্য সাধন করেন তাকে মানসিক শান্তি বলে। 

(ক) দৈহিক শাস্তি (0০2907581 91219190572) দৈহিক 
শান্তর মধ্যে শিক্ষার্থী অপমান ও লজ্জ! অহ্নভব করে এবং সেই সংগে দৈষ্কিক 


২২২ শিক্ষা-তণ 


কষ্ট ও যাতনা লাভ করে। ঠ্দঁহিক শাস্তির কোন তালিকা প্রস্তত করা সম্ভব 
নয়। মোটামুটিভাবে প্রচলিত দৈহিক শাস্তির উল্লেখ করা গেল। শিশুকে 
তার অপরাধের জন্য ছাত্রদের মাঝখান থেকে সরিষে নিযে, গৃহের কোণে 
বসিয়ে বা দা করিষে বাখা, নিম্ন শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে দাড করিয়ে 
রাখা! অথব] বেঞ্চের উপর দ্রাড করিয়ে রাখা, বিদ্যালযের ছুটির পর কিছু কাজ 
দিষে বা কোন কাজ না দিয়ে আটক বাঁখা! , কানমলা, বেত মারা ইত্যাদি । 
শান্তির আরও কঠিন বূপ প্রচলিত ছিল, যেমন__রোদের দিকে মুখ করে 
দ্রাভিয়ে থাকা, ইঢ হাতে নিষে দাড়িষে থাকা কত কি। 

(খ) মানসিক শাস্তি (160265] 7০010151702106) 5 মানসিক 
শান্তির কোন বিগাবিত তালিকা প্রস্তত কর| সম্ভব নয়। এদের মধো 
উল্লেখযোগ্য হল, শিক্ষার্থীর ডায়রীতে খারাপ মন্তব্য লেখা, শিক্ষার্থীর নদ্বর 
(177019]5 ) কাটা বা শান্তিমূলক নম্বর দেওষ।, জরিমানা করা, ভত্সনা 
করা, শ্রেণীতে সকলের সম্মখে নিন্দা করা ইত্যাদি । 


৮ ॥ স্পাডিসিকান্সেল্র আহা (417010101186615695 01 190101918- 
[010 ) 2 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শান্তিদরান যথাযথ হযেছে কিনা তা কিভাবে জানা যাষ ? 
এ সন্ধে প্রথমেই রশোর শান্তি সম্বন্ধে মতবাদটি আলাচনা কণা দরকার। 
কশো শিক্ষাীকে কুরিমভাত্ব শান্ছি দেপ্যার বিরোধী । মাভষেব শান্তি যথাযথ 
হতে পারে না এবং শিশ্বব স্বাধীন নিকাঁশকে উহা 'অপহত করে। শিশু যদি 
জলে ভিজতে থাকে তবে তাকে কোন বাধা দেগযা হবেনা বা শান্তিও দিতে 
হবে না। সে যখন ন্দন্ুস্থ ইয়ে গৃহে বন্দী থাকবে তখন প্রকৃতির দেওয়া 
শাস্তিই সে উপভোগ করণে । অথাৎ শিশুপ মন্দ কাজের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়। 
হিসেবেই শাস্তি আসবে প্রকৃতিব কাছ থেকে | পরবর্তী স্তরে স্পেন্সার, 
(57809) রূশের এ ব্যাখাকে তার 21012159%400% প্রবন্ধে বিস্তারিত 
কূপ প্রদান করেন। ম্পেন্সার লেন, প্ররৃতিব |শক্ষার ( ৪0263 1085012 ) 
ঠবশিষ্ট্যই হল এই যে, উহা সৎ কাজের স'গে স্খ এবং মন্দ কাজের সংগে 
ছুঃখকে সংযুক্ত করে দেষ। 
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পুরস্কার ও শান্তি ২২৩ 


কিন্ধ এ ধরনের শান্তির বাখ্যা মোটেই গ্রহণযোগা ণয়। শিশুকে 
প্রকৃতির 'ন্ধগতির উপর ছেডে দেওয়। শিক্ষকের কখনই উচিত শয়। যে 
শিশু জলে ভিজে জরে পড়ল, তাকে আমরা কোন বাধা দিশাম না, কিন্ত এখানে 
তার প্রাণ সংশয়ের প্রশ্নও আছে ! এতে লঘুপাপে গুকদণ্ড হতল। তাছাডা, 
প্রকৃতির কাছে অপরাধ করলে কখন কিভাবে শাস্তি আসবে তা কেউ জানে 
না1। শিশুব শিক্ষা হওয়া দূরের কথা বয়স্করা নিয়ম লংঘন এবং তার শান্তির 
মধ্যে যোগস্থন্র স্থাপন করতে পারে না। সামাজিক লিষমভংগ করলে 
প্রকৃতি কিভাবে শান্তি দেবে এ ব্যাখা" বোধগমা নয় । 


শাস্তির যাথার্থ সন্ধে বেস্বাম (73977, ) কতকগুলি মুলহ্থন্ের উল্লেখ 
করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজা এই নশীতিগুলি বিদ্যালয় 
পরিচালনায়ও শিক্ষক গ্রহণ করতে পাপেন। এ স্ুত্রপগ্ুপি বেস্কামের শান্তিদানের 
মূলন্ত্র (92100082015 08000501 00101519700) ) বলে খাত। 
(১) বেস্থামের প্রথম স্তর হুল শাস্তি সব সময় অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 
ষথাযথ (0:০0০01:00865 ) এবং নিখুত হবে। এ প্রসংগে উল্লেখ কর! 
প্রয়োজন যে, একটি নির্ধারিত শাস্তি একটি নির্ধারিত অপরাধের জগ্ত দান করা 
উচিত নয়. অপরাধের পরিস্থিতি এবং অপরাধীর মানসিক অবস্থা বিবেচন। 
করে শান্তি দিতে হবে। (২) বেস্বামের দ্বিতীয় স্থত্র 'অন্থলারে শাস্তি 
বৈশিষ্টামূলক ( ০8906601511091) হবে। কোন অপরাধের জন্ঘ যদি 
শিক্ষার্থীকে গাধার টুপি পরিষে দেওয়া যায় তবে শাস্তিব ৫ৰশিষ্টাটি সবার 
মান থাকবে এবং অপরাধমূলক কাজ থেকে তাদেৰ বিবত করবে। 
(৩) বেস্তামের তৃতীয় সুত্র হল শাস্তি হনে উদ্দাহরণ লা নমুনার (০%1271915) 
যোগ্য । অর্থাৎ গুরুতর অপরাধের জন্য এমন শান্তি দ্বেওয়া উচিত যা 
সকলের নিকট একটা উদ্দাহরণ হয়ে দাড়া । (৪) বেস্থামের চতুর্থ স্থত্র 
হল শান্তি হবে পরিমিত (€ 6০০0.020108] )--যেন খুব হিসেব করে শাস্তি 
প্রয়োগ করা হয় যতটুকু না দিলে নয় ততটুকু শাস্তি দেওয়াই উচিত। 
লঘুপাপে গুরুদণ্ড দান আর এক অপরাধ | (৫) বেস্বামের পঞ্চম স্থত্র হুল, 
শান্তি হবে সংশোধনকারী । ০92:2০৮৬০ ) অর্থাৎ শান্তিদানের উদ্দেশ্য মানব 
প্রকৃতির নীচ প্রবৃত্তিকে ছুর্বল করে দিয়ে মহৎ প্রবৃত্িকে শক্তিশালী 
করা। কোন প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে শান্তি দেওয়া উচিত নয়। 
(*) বেস্বামের ষষ্ঠ এবং সর্বশেষ সুত্র হল, শান্তি হবে জনপ্রিয় ( 9০2915£ )) 


২২৪ শিক্ষ1-তত্ব 


অপরাধী ও তার সংগে সকলেই যেন বুঝতে পারে শাস্তিদান যথাষথ 
হয়েছে এবং তার পেছনে যুক্তি রয়েছে । 


৬। স্পাভিল্র উস্পন্কাল্লিভা ও অগ্পকা্রিভা (4৫810556৪ 
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শাস্তির উপকারিতা (4.2৮8:069699 0£ 1১810151)70070) 2 প্রথমতঃ, 
শান্তিকে শিক্ষাদানের সময় পুরজারের মত একটি কৃত্রিম উদ্‌্বোধক 1৪109019] 
100০610৬০) হিসেবে প্রয়োগ করা হয। অতিরিক্ত চঞ্চল, পাঠে অমনোষোগী 
শিশুকে কিছুট। শান্তির ভয় দেখিয়ে পাঠে মনোযোগী করে তোলা যায়। 
দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে শিশুকে কতক গুলি নির্দেশ (0161 ) এবং শংখল! মেনে 
চলতে হয়। বিদ্যালয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের 
স্থপরিচালনার জন্য কতক গুলি নৈব্যক্তিক (11005150281) নিয়ম থাকা চাই। 
আর সে প্রতিষ্ঠানের সভার] (20670615) নির্দেশ (০10০1 ) হিসেবে সেগুলি 
মেনে না চললে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকে পা । অন্যদিকে ব্যক্তিকে তার 
আচরণেও শ্বংখল মেনে চলতে হয়। জনতা (7009) এবং সামাজিক সংঘ বা 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য হল, জনতাব মধ্যে প্রতিষ্ঠানের মত কোন নির্দেশ 
মেনে চলার বাধ্যবাধকতা নেই, শংখলাপ কোন স্থান নেই। বিগ্ভালয় একটি 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান । হৃতরাং তার সভ্য হিসেবে শিক্ষার্থীরা নির্দেশ ও শৃংখলা 
(0106[ 210 0150119111)০) মেনে চলবে । এতে তারা অমনোযোগী হলে, 
শৃংখলা লংঘন করলে, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নির্দেশ ও আদেশ মেনে না চললে 
ংশোধনকারী (০০0০০০৬৫) শান্তির প্রয়োজন । তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর উপর 
শিক্ষকের একটি নৈতিক দার্িত্ব এবং অধিকার আছে। শিক্ষার্থার আচরণকে 
ন্থমংহুত পথে পরিচালন! করাও তাব কর্তব্য । এ ব্যাপারে পিতামাতার ন্যায় 
বিষ্ালয়েও যদি কিছু শান্তি প্রদান করা হয় তবে অনক সময় স্থৃফল হয়। 


শাস্তির অপকারিত। (01580 81068£65 ০ 1700171510055000 1 প্রথমতঃ, 
শাস্তিকে থর্ডাইকের কাযফল সঙ্বন্ধীয় নীতি* (1.9 ০৫ চ72০:) উপর 
প্রতিঠিত করা হয়েছে । যে আচরণের শেষে থাকে বিরক্তিকর ব! অগ্রীতিকর 
অবস্থা (01$0073001076 07 20705286505 ) তাকে প্রাণীমাঞ্জই 
পরিহার করে এবং উহার প্রভাব অবলুপ্ঠ (১0৪72০০0০86) হয়ে যা়। কিন্তু 
থনডাইকের এই তত্বটি সকলেই সমর্থন করেননি । কারণ অনেক সময় মাছুম 


পুরস্কার ও শান্তি ২২৫ 


প্রচুর ছুংখ-হূর্দশাকেও বরণ করে উদ্দেশ্টা সিদ্ধ করতে চায়। তাছাডা।, থর্নজাইক 
নিজেও শান্তির উপকারিত সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 
পুরস্কার কৃত্রিম উদ্বোধক হিসেবে কিছু কাজ করলেও শান্তি শিক্ষণের ব্যাপারে 
বিশেষ ফলপ্রদ নয়।) দ্বিতীয়ত, শান্তি শিশুর মনে ভীতির সঞ্চার করে। ফলে 
অনেক সময় শান্তির তয় থেকে তার পলাষন মণোবৃত্তি ( 35081510 ) জেগে 
ওঠে। বিদ্যালয় থেকে এবং গৃহ থেকে পালিয়ে পিষে শান্তিকে সে এডাতে চাষ । 
তৃতীয়তঃ, শান্তি শিক্ষার্থীর মনে নান! মিশ্র অন্থভৃতির (00160 1০০1165) স্থ্টি 
করে। শিক্ষার্থীর মনে হীনমন্াতা (10615010065 ০9]2216%, আতংক প্রভৃতি 
দেখা দিতে পারে । ফলে জীবন সম্বন্ধে সে বীতশ্রহ হয়ে ওঠে। চতৃর্থতঃ, শিশুকে 
যখন শান্তি দেওয়া! হয তখন খে অসংগত আচরণ ব। নিয়ম লংঘনের জন্য তাকে 
শান্তি পেতে হল, তার প্রতি শিশুর সময সময় বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে । পে 
এই ঘ্বণ। শান্তিদাত। শিক্ষক, প1ঠযবিষষ বা বিদ্যালয়ের প্রতি নিবদ্ধ ছয়। তখন 
শান্তিদানের আদল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। পঞ্চমত:, দৈহিক শাস্তি খুবই মাপাত্মক। 
টহার মধ্যে ববরোচিত মনোভাবই প্রকাশই পায়। শিক্ষ ভাবে, যেভেত গায়ের 
জারে সে শিক্ষাকর সংগে পেবে উঠবে না, অতএব তাকে শাস্তি মেনে নিতে 
হচ্ছে । যষ্টতঃ১ খিগ্যালয়ের নিদেশ এখং শংখলা (0167 ৪00. 01017)1106 ) 
“মনে চলার বাপারে শান্তি প্রষোগ খুব সহায়ক বলে অনেকে হনে করে না। 
শান্তির ভয়ে ষে শৃংখল। শিশুর মেনে চপে তার স'গে তার হৃদয়ের যোগ 
“নই, হুয়োগ পেলেই সে তা লংঘন করবে । যে নির্দেশ সমাজধমী বা শিশুর 
হ্বাভাবিক বিকাশে সহায়ক নয, সে নির্দেশ শিশুবা সহজে মেনে নেকে না। 
এজন্য শৃংখলা স্বতঃস্ফূর্ত হওযা চাই। বিদ্যালয়ে সামজিক পরিবেশ টি 
করলে এবং বিদ্যাপয়ে শিশুদের গণতন্থসম্মত অধিকার দিলে ভারা নিজেপাই 
নির্দেশ এবং শৃংখলা সমহ্যার সমাধান করতে পারে। এজন্ত শিক্ষক 
শন্তিদানকে হাতিয়ার হিসেবে বাবহার করবেন ন1। 


উপসংহার ঃ আধুনিক শিক্ষাতত্বে পুরস্কার ও শান্তিদান প্রথাকে বর্জন 
করার কথা বলা হয়েছে । মাদাম মণ্টেসরী তার বিদ্যালয় থেকে এ দুটি 
প্রথাকেই নির্বাসিত করেন। ডিউই বলেন, বিদ্যালয়ের অসামাজিক পরিবেশই 
শাস্তি ও পুরস্কার প্রথাকে বাচিয়ে রেখেছে । বিষ্যালয়ে আদর্শ-সামাজিক 
পরিবেশ স্ষ্টি করলে, বিদ্যালয় পরিচালনায় শিশুদের গণতন্ত্রসম্মত অধিকার 
দিলে নির্দেশ, শৃংখলা, শিক্ষা সবই সার্থক হবে। 
শিক্ষা-তত্ব--১৫ 


২২৬ শিক্ষা -তত্ব 


কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ষে অগণিত শিক্ষকর! শিক্ষাদান কাজে ব্যাপৃত আছেন 
তাদের মধ্যে অনেকে বলেন নীতির দিক থেকে এই দুটি প্রথা খুব সমর্থনযোগ্য 
না হলেও সময় বিশেষে এগুলি বেশ স্থফল দেয়। মাহৰ অসম্পূর্ণ 
(10009166506) জীব, সুতরাং তার শিক্ষার আয়োজনে, বাস্তব প্রয়োজনে 
ক্রটিপূর্ণ কিছু নিয়মও থাকবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। শান্তি ও 
পুরস্কার হল এ ধরনের একটি পধযোজনীয় কু-প্রথা (1065699225 ০511 )। 
মণ্টেসরী যিনি সকল শান্তি ও পুরস্কার প্রথাকে তার বিদ্যালয় থেকে 
নির্বাপন দিয়েছিলেন, তিনিও সময় বিশেষে শাস্তির প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার 
করেছেন। অসংযত শিশুকে শ্রেণীর অন্যান্ত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দুরে 
গৃহের কোণে সরিয়ে নিয়ে খেলনা দিতে বলেছেন ; ইহা! শাস্তির প্রকারভেদ 
মান্। 


প্রষ্জাবলী 


1, 10180088 609 10891168700. 08690968 01 7955:0 8100 00018170760 ৪৪ 1700010- 
61৩ 6০ 16902110610 ৪০1)0০01, 

2. 01861080197) 1996 5991. 07097. 800. 18017011709, 10180088 11 61018 00100906107 
609 7018০09 ০ 00771817709 47) 00910 60080089 ০01 01801911189, 

9. 18 60926 07 1086195086100 ৫0: 659 15861886100 9৫ 00101870170910% 800 
০50 17 জি 891)0০0] ? 


রস পপ পুর নি রী সপ পাস সা 


পুরন্ধার ও শান্তি সন্বপ্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্ত লেখকের প্শিক্ষা-অলোবিজ্ঞান” ডষ্টব্য | 


ঢুকা জপ্্যান্স 


শিক্ষাদান ও পাঠটীকা 


(16520151175 2190 1:659901) ০৪০9 ) 


শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। আধুনিক 
শিক্ষাদান ব্যক্তিমুখী (1701%100381155 ) এবং শিক্ষাপঞ্চতিতে বস্তভিত্তিক 
পাঠের ( ০৮1০০ 15907 ) প্রচলন বেশী। শিশুর ইন্জিয়গ্রাহা মৃর্ত বস্তর 
মাধামে সহজে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে । ফ্রয়েবেল এবং মণ্টেসরী মুর্ত বস্তর 
সাহায্যে শিক্ষাদান করেছেন এবং এ সম্বন্ধে প্রচুর গধেষণালন্ধ তথ্য আমাদের 
উপহার দিয়েছেন । শিক্ষকের শিক্ষার্দান যাতে বিজ্ঞানসম্মত বা তর্কশাস্ত্সম্মত 
ভাবে সম্পন্ন হয়, এজন্য পা$টাকা প্রস্ততির প্রয়োজন । অল্প সময়ে বা শ্রেণীকক্ষে 
নির্ধারিত সময়ের মধ্য শিক্ষার বস্তকে যথাযথভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত 
করতে হয়। তাছাডা, পাঠটীক! প্রস্তত করলে শিক্ষকের বিষয়টি সন্বন্ধে একটি 
পূর্ব প্রস্ততি হয়ে যায় এবং এলোমেলোভাঁবে খিষয়বস্ত শিক্ষার্থীর সামনে 
উপস্থাপিত না করে তর্কশান্ত্রসম্মত ভাবে আলোচন। করতে পারেন । 

পাঠটীক। প্রম্তৃতির জন্য শিক্ষকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং বিষয়বস্কর উপর 
পূর্ণ দখল থাকা চাই । তবে এব্যাপারে হারবার্ট পথিকৎ। হারবার্টের পঞ্চ- 
সোপান নীতিকে অন্ুলরণ করেই আজকাল পাঠটীকা প্রস্তুত করা হুয়। অবশ্য 
অভিজ্ঞ শিক্ষক তার বিবেচনা এবং প্রয়োজনমত পঞ্চসোপান নীতির পবিবর্থন 
করতে পারেন। আমরা হারবার্টকে অন্থসরণ করে আমাদের দেশে প্রচলিত 
কয়েকটি পাঠটাকান উল্লেখ করছি । সাহিত্য, অংক, ইতিহাস এবং গোল এ 
চারটি পাঠটাক! প্রদান করা হল। 

এ সম্বন্ধে আমাদের দু'একটি বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, এ পদ্ধতি সব 
সময় গ্রহণ করা ধায় না। শিক্ষাদান এভাবে কৃত্রিম ছন্দে চালে না, তাঁর 
নিজন্ব একটি সহজ গতি আছে বলে অনেকে মনে করেন। তাছাড়া, 
সকল বিষয় এভাবে পাঠটাক। প্রস্তত করে শিক্ষা দেওয়া মায় না। 
অনেকগুলি বিষয়কেই সমগ্রভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করতে হয়। 
তাছাড়া, শিক্ষাদান একটি নিরবছিন্ন প্রক্রিয়া । একে এভাবে কৃত্রিম ঝরে 
ভাগ কর! মনক্তব্সন্মত নয়। 


ৰখ্৮ শিক্ষা-তত্ব 
(১) পাঠটীকা! (1,880 [066৪ ) 





ই. আর উচ্চ-মাধ্যমিক বিস্তালয় সাধারণ পাঠ 
শ্রেণী-_-€ম মান, শাখা! “ক? বাংল! গল্প-_পুরানে। কথামাল। 
বিষয়-_বাংল। গল্প লেখক--দিলীপ চন্দ্র কুমার 
ছাত্রসংখ্যা--২৫ অন্কার পাঠ 

গড় বয়স--১০+ সীতার অভিশাপ 
সময়--৪* মিঃ 

শিক্ষক : পরিতোষ গাঙ্গুলী 


তারিখ-_১৬৭।৬৪ ইং 


পা বাপ্পা পাক পাপা পপ পপ ০ পিউ এস পা 


প্রত্যক্ষ : 'সীতার অভিশাপ? গল্পের সারমর্ম ও উপদেশ 
গ্রহণে শিক্ষার্থীদের সহায়ত কর] । 
উদ্দেশ্য 
পরোক্ষ : রামায়ণের কাহিনীর সংগে শিশ্তদের পরিচিত 


পাপ এ পপি আটা ৮ শিকল 








শপ 


উপকরণ গল্লের বই, চকৃ, ডাস্টার ইত্যাদি । 


পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদের পূর্ব 
জ্ঞানের সংগে পরিচিত হবার জন্য এভাবে প্রশ্ন করতে 
পারেন £ 

আয়োজন (১) তোমর] রামায়ণের নাম শুনেছ কি? 
(২) সীতা কে ছিলেন? 
(৩) সীতার দীপার নাতো কি? 


শশী পিাজ আপ কাশি এত পপ শী সিল পালি পতি লা পা আল পি শসা আনা শপস্পতশ সপ সোপ প্সিপপা। 
শা পণ আপা জজ শোপিস 


গল্প আরম্ভ করার আগে গল্পের প্রধান দিকট সম্বন্ধে 
পাঠ ঘোষণা | শিক্ষকমহাশয় অতি সংক্ষিপ্রভাবে ছু'একটি কথা বলে পাঠ 
আরম্ভ করবেন। 





 ধিক্ষাদান ও পাঠটাকা ২২৯ 
(২) পাঠটাকা (1568802 [০066৪ ) 





মহাজাতি উচ্চ-মাধ্যমিক বিস্ালয় সাধারণ পাঠ 
প্রেণী--৫ম মান, শাখা “ক” নয়া গণিত 
বিষয়-_অংক লেখিকা-_রাখু দেবী 
ছাত্রসংখ্যা--২৫ . অন্তকার পাঠ 
গড় বয়স--১০-- | গুণ অংক 
সময়--৪০ মিঃ ৰ 


শিক্ষক £ জ্ঞানাঞ্ন বিশ্বাস 
তারিখ--১৬।৭।১৪ ইং 





প্রত্যক্ষ : ছাত্রদের গুণ অংক সম্বন্ধে শিক্ষাদান । 
উদ্দেশ্য ূ পরোক্ষ ; মিশ্র, অমিশ্র গুণ ও ভাগ অংক শেখান এবং 
বিমূর্ত চিস্তার বিকাশে সহায়তা করা । 


চা 
পার ৯... ০.০ পপ ৮০ চল ৯ সা 





সপ 


উপকরণ বল ব মার্বেল। 


পপ. ৯, সপ 





রা পর গস. ৯ ০০. সস পাশা লগা সপ 


পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদের পর্ব 
জ্ঞানের সংগে পরিচিত হবার জন্য এভাবে প্রশ্ন করতে 
আয়োজন পারেন £ 
(১) €টি মার্ধেলের সংগে ২টি মার্বেল একত্র করলে কটি হয় ? 
(২) ১৮টি বলের সংগে আর কটি বল হলে ২১টি বল হবে? 
(৩) কতবার ১০টি মার্ষেল ঘোগ করলে ৫০টি মার্বেল হবে? 


১১ 8 


পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে শিক্ষকমহাশয় গুপ অংক কি 
পাঠ ঘোষণ। | তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করবেন। গণ্য, গুপক এবং 
গুণিতক কি তা বুঝিয়ে দেবেন। 





১৩০ শিক্ষা-তত্ব 
(৩) পাঠডীকা ([.98502 ০669) 





বিস্তানগর উচ্চমাধ্যমিক বিভ্ভালয় | সাধারণ পাঠ 
শ্রেণী__৪র্থ মান ভারতের ইতিহাপ 
বিষয়--ইতিহাস লেখক- ক্ষীরোদ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
গড় বয়স-_৯ | অন্যকার পাঠ 
ছাক্রসংখ্যা-_-৩০ বুদ্ধদেব 


শিক্ষক : নিতাই ধর 


| 
] 
| 
সময়_-৪* মিনিট র 
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প্রত্াক্ষ : শিক্ষার্থীকে বুদ্ধদেবের জীবনের সংগে পরিচয় 

করান । 
উদ্দেশ্য পরোক্ষ £ প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক 
অবস্থার বিবরণ সংগ্রহে শিক্ষার্থীকে সহায়তা 

করা । 


পোস্ট পপ 





পা পাশা 





শশ্শ্যাীশ শগ 


ছাত্রদের পূর্বজ্ঞানের সংগে পরিচিত হবার জন্য শিক্ষক 
ূ মহাশয় নিম্নোক্ত প্রশ্ন করতে পারেন । 
| ১॥ তোমরা বুদ্ধদেবের নাম শুনেছ কি? 
| ২। তিনি যে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম কি? 
৩। বুদ্ধদেব কখন কোথায় জন্মেছিলেন ? 
৪। বুদ্ধদেবের সম্পর্কে কোন গল্প শ্তনেছ কি? 


আয়োজন 


স্পা পেশি শিপ সপ এ পাদ পপ তি পিপ ভি স্পা পিপপাাপরিপশাসিসপিশ শ শা শীশাশীট  পশ শা শিিপপিিশশস আপা? শশা আজ শপ ৮ পাপা ৯ পি 


& এর পর শিক্ষক মহাশয় বুদ্ধদেবের জীবনী আরস্ত করবেন 
পাঠ ঘোষণী | বলে ছাত্রদের ঘোষণা করে দিবেন। 


উ শিক্ষক মহাশয় তখন বুদ্ধদেবের জীবনীকে নানা অংশে 
পন্থাপন : ভাগ করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করবেন। 








সপ পপীনস 








শিক্ষাদান ও পাঠটাকা ২৩১ 





৪ পাঠটাকা (1.659802 [06৪ ) 
কুঞ্জবন মাধ্যমিক বিস্তালয় সাধারণ পাঠ 
শ্রেণী__৪র্থ মান ভূগোল 
বিষয়-__ভূগোল লেখিকা-_রম! দেবী 
গড় বয়স-_৯ অন্ভকার পাঠ 
ছাত্রসংখ্যা_৩০ ত্রিপুরার প্রাকৃতিক বিবরণ 
সময়--৪* মিনিট 
শিক্ষয়িত্রী £ গীতা রায় 


তারিখ_-১৫।৭।৬৪ ইং 


প্রত্যক্ষ ; শিক্ষার্থীদের দেশের ভৌগলিক জ্ঞান সংগ্রহে 
সহায়তা কর]। 

পরোক্ষ ২ ভৌগলিক জ্ঞানের সংগে দেশের মানুষের 
পরিচয় দান। 


উদ্দেশ্য 


পপ 








৯০০ এপ পপ পা পা 


ছাত্রদের ূবজানের সংগে পরিচিত ; হবার জন্ত শিক্ষিকা 
নিয্োক্ত প্রশ্ন করতে পারেন। 

আয়োজন | ১। ত্রিপুরার জলবায়ু কিরকম? 

২। ভ্রিপুরায় কত নদী বা পাহাড় আছে? 

৩। জ্রিপুরার কৃষিকার্ধ সম্বদ্ষে কি জান? 


পপ আন শিস পপি পলাশ 


এরপর শিক্ষপ্সিত্রী মহাশয়! ত্রিপুরার প্রারুৃতিক বিবরণে 
| পাঠ ঘোষণ1| করবেন । 

ন্্িপুরার ্রাক্কৃতিক বিবরণকে নানা অংশে অর্থাৎ জলবায়ু, 
মাটির বিবরণ, জনসংখ্যা, পাহাড় পর্বতের বিবরণ, কৃষি- 
উপস্থাপন কার্ধের অবস্থা ইত্যাদি অংশে ভাগ করে উপস্থাপিত 
করতে হবে। 


শা সপ. পণ একস 


৯ অপ 


টি রী 


৯ শপ বাপ্পি 








প্রশ্নাবলী 


1, 0৪৮ 0০0 500. 81009758210 ৮ 16880020668 1 29096 029 1,68800 


০৪৪, 
9, 700 5০08. 68108 6৪৮ 16 08 2185৪ 05581)19 6০ ৫0110 9201 10688? 11 


2006? ঘা?) | 


শএ৪কস্প জধ্যাক্স 


অভীক্ষ! এবং পরীক্ষা 


(1681 200 79101188610) 


পরীক্ষা এবং অতীক্ষার মধো কোন মৌলিক পার্থক্য নেই । শিক্ষার্থী 
কতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করেছে, তার শিক্ষা গ্রহণে অগ্রগতি বা অবনতি ঘটেছে 
কিনা এসব পরিমাপ করার জন্য পপীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজন এবং শিক্ষাদান 
কাধের একটি অংগ বলে স্বীকুত। আমর] নিয়ে লিখিত পরীক্ষা (91১01 
৪10 [991801] 2০181০৬910611:9 ) অর্থাৎ রচনামুলক পরীক্ষা (7559%-7৫ ) 
এবং বিষয়াম্সক পবীক্ষা বা অভীক্ষা (010160০6150 0550 01 28001178010 ) 
শিয়ে আলোচনা করছি । পরীক্ষা এবং অভীক্ষাকে আমরা এক সংগে পরীক্ষা 
বলতে পারি, তার কারণ উভয় পরিমাপেই কাগজ-কলমের প্রয়োজন এবং 
পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নের জবাব লিখতে বা চিন্থিত করতে হয়। তাছাডা, উভয় 
ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর যোগ্যত। বা শিক্ষণের সাথকতা৷ সম্বন্ধে নম্বর (7091105 ) 
প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ষে পার্থক্য আছে, তা আমরা অন্থাত্র আলোচন। 
করছি। অনেক লময় মৌখিক পরীক্ষার (01:51 65820175007 ) ব্যবস্থাও 
করা হয়। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে বা সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য বা শিক্ষার্থীর 
বাচনভংগী পরীক্ষার জন্য এরূপ পরাক্ষার ব্যবস্থা হয়। কাগজ কলমের প্রয়োজন 
এতে না হলেও উদ্দেশ্যের দিক থেকে লিখিত পরীক্ষার সমগোত্রীয় হল 
মৌখিক পরীক্ষা । 


৯ শাললীল্কা। গ্রহণেল্র সহক্ত্িগু হভিহ্হাচ্ন (4. 81502৮20066 
018 6186 1519601:5 01£ 62810511086101 ৪59610 ) 2 

পরীক্ষা প্রথার একটি দীর্ঘ ইতিহাপ আছে । কুয়ে! (72774 71167 7০ ) 
তার 0/%2/6565527% 0 72120 252172250% বইতে পরীক্ষার বিষয় 
উল্লেখ করেছেন । মহামতি শান (57%% ) শ্রা্উপুধ ছুই হাজার বছধেপ আগেও 
তার পরাজকমীদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করতেন । প্রতি তিণ বছর অস্তর তিনি 


অভীক্ষা এবং পরীক্ষা ২৩৩ 


এভাবে পরীক্ষা নিতেন। ধারা অনুতীর্ণ হত তাদের তিনি কাজ থেকে 
বরখাস্ত করতেন। এ ধরনের পরীক্ষাকে আজকের প্রতিযোগতামূলক 
পরীক্ষার ( 001076666৮6 63817718601) সংগে ভুলন1 করা যেতে পারে। 
ইউরোপে বিষ্ভতালয়ের শুরুতে এ ধরনের পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত 
এবং পরীক্ষার সাফলোোর উপর নির্ভর করেই সম্মানক্থচক পদবী (৭687০ ০7 
০6105০802 ) দেওয়া হত। 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হরেস্‌ মান্‌ (7107206 1117) আমেরিকার 
বিশ্ববিষ্ঠালয় গুলিতে পরীক্ষা প্রথার মধ্যে এক বিরাট পরিবঙন আনয়ন করেন। 
শিক্ষামূলক কৃতিত্ব বা শিক্ষার্থীর গুণাবলী পরিমাপের বিষয় নিয়ে মানের সংগে 
তদানীস্তন শিক্ষক এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তুমুল বিরোধ উপস্থিত হয়। 
মানের প্রচেষ্টার ফলেই একটা সমজাতীয় ( 21600 ) পরীক্ষা-ব্যবস্থার উদ্ভব 
হয় এবং শিক্ষামূলক যোগাতা৷ পরিমাপক নানা ধরনের পদ্ধতির হষ্টি হয়। মান 
মৌখিক পরীক্ষার বিরে।ধী ছিলেন, তার পরিবর্তে লিখিত পর্লীক্ষার 
( আত ৩৪৪118001 ) ব্যবস্থা হয় এবং গতানুগতিক নির্ধারিত 
কতকগুলি মুষ্টিমেয় প্রশ্নাবলীর পরিবর্তে নানা ধরনের সুক্ষ প্রশ্নপত্র উদ্ভাবিত 
হয়। বল! বাহুলা, আজকের বিষয়াত্মক ( ০916০1৮০ ) পরীক্ষার উদ্ভাবনগ 
সে সময় থেকেই শুরু হয়। 


হ | ব্রিভ্িন্য প্রতম্নিক্ স্পল্রীল্ষা! (70166506 (5965 ০0: 


55081011780601) ) 2 


শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত গুণ বা ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত উন্নতির পরিমাপক ছিলেৰে 
নান। ধরনের পরীক্ষা! নান] ভাবে গ্রহণ করা হয়। লিখিত পরীক্ষাকে আমরা 
রচনামূলক (65585 ) বা বিষয়াত্মক (০৮1৫০৮০) এই দু'ভাগে ভাগ করেছি। 
বিষয়াত্মক পরীক্ষাগ্ুলির মধ্যে আবার নান! শ্রেণীর পরীক্ষ। পদ্ধতি আছে। 
এগুলির প্রচলন খুব বেশী দিন ধরে হয়নি এবং এখনও এদের প্রয়োগ ও গঠন 
সম্বন্ধে নতুন নতুন গব্ষেণার ফল বেরুচ্ছে। এজন্য এগুলিকে নতুন ধরনের 
অতীক্ষা (ট৫৬-756 550 বল! হয় । এগুলির বহুল গ্রচলিত একটি পরীক্ষা 
হুল আদর্শায়িত অভীক্ষ! (56915197015 ৪90)। আবার যদি পরীক্ষার্থী মুখে 
মুখে প্রশ্থের জবাব দেয় ভবে তাকে মৌখিক (০:81) পরীক্ষা বলে। পরীক্ষাকে 
অনেক সময় যোগ্যতাবৃদ্ধির ( 05211651078 ) পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতামূলক 


২৩৪ শিক্ষা-তত্ 


€( 0070065৩ ) পরীক্ষা-_-এ তুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যোগ্যতা বৃদ্ধির 
পরীক্ষা বলতে বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিষ্যালয়ে বা অন্যান্য কোন সংস্থার দ্বারা 
গৃহীত পরীক্ষা বোঝায় । এ পরীক্ষায় শিক্ষার্থী ষে শিক্ষা গ্রহণ করছে তার 
পরিমাপ করা হয়। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বলতে শিক্ষার্থীর 
বৃত্তিগত ( ৮০০৪6০৪] ) যোগাতার পরিমাপ বোঝায় । যারা শিক্ষার্থীকে 
কোন কাজ বা বৃত্তি (০০৪6০) বা পেশাতে নিয়োগ করবেন তারাই 
তাদের উদ্দেশ্য অনুসারে এ পরীক্ষা গ্রহণ করেন। এই গেল পরীক্ষার 
জাতিগত ভাগ সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় । 

এ ছাড়া পরীক্ষা গ্রহণকারী ভেদে পরীক্ষাকে ছুটি শ্রেণীতে ভাগ 
করা হয়-_অস্তব্ত ( £06617)2] ) এবং বহিবূতি (23:65235] ) পরীক্ষা । 
প্রতি বিছ্যালয়েই অস্তবূর্ত পরীক্ষার প্রচলন আছে। সাপ্তাহিক, মাসিক, 
অ্মানিক, যাণ্নাসিক বা বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ 
করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ অগ্রগতি হচ্ছে কিনা বা 
শিক্ষকের শিক্ষাদান এগিয়ে চলছে কিনা, এ সব নির্ণয় করার 
জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষকগণ এ পরীক্ষার ব্যবস্থা! করে থাকেন। 
বহিবৃতি, পরীক্ষা হল বিদ্যালয়ের বাইরের কোন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্র, 
বিশ্ববিষ্ঠালয় বা বোর্ড কর্তৃক প্রস্তত প্রশ্নপত্রের দ্বারা শিক্ষার্থীর যোগ্যত! 
নির্ণয়ের ব্যবস্থা । এই বহিবৃর্ত পরীক্ষাই সাধারণী পরীক্ষা (99110 
চ.91017800 ) বলে অভিহিত হুয়েছে। অস্তবৃতি পরীক্ষার বিশেষ কোন 
সামাজিক স্বীকৃতি নেই। সাধারণী বা বহির্বৃত পরীক্ষাকেই রাষ্ট্র বা সমাজ 
স্বীকৃতি দিয়ে থাকে । শিক্ষার্থীর যোগ্যতার নিদশন স্বরূপ অভিজ্ঞানপত্র 
(০210120০806 ) বা পদবী (09£:6 ) দেওয়া! হয়। এগুলির একটি 
সামাজিক মানও (9০9০18] 5020610 ) রয়েছে। 

৩। শ্পল্লীক্ষা গ্রহণোন্ল ভদেদস্ট) ( 65:0086 0£ ঢ800108- 
€1010 ) 5 

(১) পৰীক্ষা গ্রহণের ত্বারা মূলত: এবং প্রধানতঃ শিক্ষার্থীর শিক্ষণের 
অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়। শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের শিক্ষা্দানই যথেষ্ট 
নয়। শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল, যে বিশেষ পাঠ্যস্থচী সব্ধন্ধে তাকে শিক্ষা 
প্রান করা হচ্ছে, সে তা যথাযথ গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা তার পরিমাপ 
করাই পরীক্ষার উদ্দেশ | 


অভীক্ষা এবং পরীক্ষা ২৩৫ 


(২) শিক্ষার্থীর কোথায় কোন্‌ ক্রটি হয়েছে বা সে কেন পিছে গড়ে 
আছে তা পরীক্ষার মাধ্যমেই ধরা পড়ে । শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হয়েছে 
কিনা বা তার ভ্রটির কারণ কি--এ সব নির্ধারণ করার একমাত্র উপায় 
পরীক্ষার ব্যবস্থা । শিক্ষার্থী যদি পরীক্ষাতে বার্থ হয়, তা হলে তার ব্যর্থতার 
কারণ নির্ধারণ (4150515) কর! যায়। কিভাবে শিক্ষার্থী তার ক্রটিগুলি 
সংশোধন করতে পারে এজছ্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ই সচেষ্ট 
হতে পারেন। 

(৩) শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষা গ্রহণ পরিচালনা করা, তার ভবিষ্যৎ জীবন- 
গঠনে সহায়তা করাও ( :09£759915 ) পরীক্ষার উদ্দেশ্য । শিক্ষার্থী ভবিষৎ 
সমাজজীবনে কি ধরনের দায়িত্ব নিতে পারবে, কোন্‌ বৃত্তি গ্রহণ তার পক্ষে 
উপযুক্ত হবে ইত্যাদিও পরীক্ষার মাধমে স্থির করা যায়। 

(৪) পরীক্ষা গ্রহণের মাধামে ষে শুধু শিক্ষার্থীর শিক্ষণের পরিমাপ করা 
যায় তা নয়, অনেক সময় শিক্ষকের শিক্ষাদানের দক্ষতারও বিচার করা হয়। 
যদিও শিক্ষার্থীর শিক্ষা! গ্রহণে অক্ষমতার সংগে শিক্ষকের অযোগ্যতার কোন 
কার্ধকারণ সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, তবুও শিক্ষকের শিক্ষার্দানের সার্ঘকতার 
পরিচয় বহন করে পরীক্ষার্থীর সাফল্য । 

(৫) পরীক্ষ। পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি করে, ইহ] 
অনেক সময় একটি কৃতি উদ্বোধকের (81055181 1006170%6 ) কাজ 
করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠ্যস্থচীকে সমাপ্ত করতে হবে, এ 
ধরনের একটি তাড়ন। (1১০০5 ) শিক্ষার্থী অন্ুতব করে। শিক্ষার্থীর বিক্ষিপ্ত 
মনের উপর পরীক্ষার ব্যবস্থা এক ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (90০19] 
০0100] ) রূপে কাজ করে। | 

(৬) পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের পরিমাপই শুধু হয় না, 
পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীর অন্যান্য গুণের পরিমাপও হয়। যে শিক্ষার্থী পরীক্ষাতে 
উত্তীর্ণ হয়েছে বা যথেষ্ট সাফলা অর্জন করেছে সে যে শ্রধু পাঠ্যস্থচীর বিষয়- 
গুলিই অধ্যয়ন করেছে তা নয়, পাঠ্যস্থচীর বাইরেও অন্তান্ত বিষয়ও সে 
অনুশীলন করেছে এবং তার গেছনে শিক্ষার্থীর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, 
নিয়মান্থবত্তিতা, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণ রয়েছে । অর্থাৎ পরীক্ষার মাধ্যমে কেবল 
শিক্ষার্থুর অজিত জ্ঞানের পরিমাপ হয় না, এর সংগে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব 

ংক্রাস্ত অন্তান্ত মানসিক গুণাবলীরও একটি পরিচয় পাওয়া যায়। 


২৩৬ শিক্ষা-তত্ব 


81 শু্রচ্ক্তিলভ্ড ল্্জন্নান্ুুজ্লন্ক শল্ীল্ষান্ল স্তিন্রা 
নর আস্ছন্বিন্বা (44581065659 8100. 191880581803668 ০£ 0১৫ 


(0013615100198] চ8585-506 [75:8100119861018 ) 2 


রচনামূলক (655৪5-০) পরীক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? বচনা- 
মূলক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে যে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়, তার মধ্যে একাধিক 
প্রশ্ন থাকে । শিক্ষার্থী যথাসম্ভব নিজ ভাষায় এই প্রশ্ন বা প্রশ্ন সমষ্টির 
জবাব দেয়। সিম (১275) তার 172 25521) 25277552610% £5 
17710120186 75077776 বইতে রচনামূলক পরীক্ষা সম্বন্ধে বলেন : রচনা- 
মূলক পরীক্ষার যে সমশ্যাধর্মী পরিস্থিতি থাকে অধিকতর স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থী 
তার উত্তর লিখতে পারে, এতে শিক্ষার্থীর মানসিক অভিজ্ঞতার গঠন 
গতিশীলতা এবং ক্রিষা প্রকাশিত হয়। এই আলোচনা থেকে রচনামুলক 
পরীক্ষার নিম্নপিখিত বৈশিষ্ট্য গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে £ (ক) পৰীক্ষার্থীকে 
প্রশ্নের জবাব লিখতে তার নিজন্ব মতামতের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।! 
(খ) সম্পূর্ণ এবং যথার্থ হিসেবে এসব প্রশ্নের একটি মাত্র জবাব নেই, এমনকি 
বিশেষজ্ঞরাও ঠিক করে দিতে পারে না। (গ) বিভিন্ন গুণ ও কৃতিত্বের 
তারতম্যের দ্বার] এ প্রশ্থের জবাব বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত ।5 


রচনামূলক পরীক্ষার তুবিধ। (40581515865 ০01 :89৪5-প৮১০ 
[58101159110 ) 5 (১) প্রচলিত রচনামুলক পরীক্ষার প্রধান স্থবিধা হল, 
শিক্ষার্থীর অধীত পাঠ্যস্থচীর বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ কবা যায় 
(২) এই পরীক্ষার মধ্যে শিক্ষার্থীর নিজন্ব দুষ্টিভংগী ও মতের ন্বাধীনতা থাকে । 
শিক্ষার্থীর জীবনে স্বাধীন মত প্রকাশ অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ। (৩) শিক্ষার্থীর ভাষা- 
জ্ঞান, রচন! শৈলী, ভাব প্রকাশের ক্ষমতা ইত্যাদি প্রচলিত রচনামুলক পরীক্ষার 
মাধ্যমেই যাচাই করা ষাষ। (৪) এই পবীক্ষাতে পরীক্ষার্থীর যুক্তি বা অন্ঠমান 
ক্রিয়ার যথেষ্ট স্থযোগ থাকে, জ্ঞান অর্জনের শ্রেষ্ঠ মানসিক প্রক্রিয়া হুল যুক্তি। 
স্থতপাং এদিক থেকে রচনামূলক পবীক্ষার ষথেষ্ট স্ববিধা আছে । (৫) রচনা- 
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মূলক পরীক্ষাকে অনেকে সমালোচনা করে বলেন যে উহা ব্যক্তির আচরণের 
প্রলঙক্ষণকে (10001510091 0৪15) পরিমাপ করতে পারে না। কিন্তু 
এখানে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, রচনামূলক পরীক্ষা কি পরিমাপ করতে চাঁষ? 
পরীক্ষার্থীর সাবলীলভাবে গন্ভে (9:০5) একটি প্রশ্নের জবাব পিখবার কতটুকু 
ক্ষমত৷ (৪11 ) আছে, তা এই পরীক্ষ! পরিমাপ করে। হ্তরাং বান্তিত্ 
সংক্রান্ত আচরণ এর মুখ্য উদ্দেশ্টা নয়। 


রচনামূলক পরীক্ষার সার্থকতা সম্বন্ধে বলা হয় ষে, ভাবসংগঠন ও নিবাচনে, 
প্রকল্প গঠন এ সমর্থনে, তর্কম্মত তাবে যুক্তি প্রসারে, গঠনধ্ী ভাষা প্রকাশে 
যে উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়া নিয়োজিত ত1! পরিমাপ করাই রচনামূলক 
পরীক্ষার উদ্দেশ্য । স্থৃতরাং এই পরীক্ষার দ্বারাই শিক্ষার কতকগুলি বাপক 
প্রতিফল যাচাই করা যেতে পারে, যা অন্ত কোন কাগজ-কলমে ব! লিখিত 
পরীক্ষার দ্বার] পরিমাপ করা যায় না। 


রচনামূলক পরীক্ষার অন্ুবিধ। (10159081768059 0৫ চ৪8৪- 
শডা96 ম'স:৪1011786101 ) $ (১) প্রচপিত রচনাধশ পরীক্ষার প্রধান ভ্রটি হল 
এতে কোন নির্ভরযোগ্যতা (7২611811110) নেই । একই পরীক্ষক এই ধরনের 
প্রশ্নের খাতায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নগর ( 29115 ) দিয়ে থাকেন । 
বিভিন্ন পরীক্ষক সম্বন্ধে তে! কথাই নেই । কারণ বিভিন্ন পরীক্ষক পরীক্ষার 
সাফল/ পরিমাপের বিভিন্ন মান ( ০521৭ ) প্রয়োগ করেন । পরীক্ষার্থীর 
মানমিক ও দৈহিক অন্স্থার উপরও তার পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে। 
স্থতরাং এ ধরনের পরীক্ষার দ্বার পরীক্ষার্থখবর শিক্ষণের পরিমাপ করা ষায় না। 
তাছাড়া, পরীক্ষকের মেজাজ বা মানসিক অবস্থার উপরও পরীক্ষার্থীর সাফল্য 
নির্ভর করে। একই প্রশ্নপত্ত ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে যে পরীক্ষক দেখছেন, 
উহ! সুস্থ বা! প্রফুল্ল মনে দেখলে এ ছু'প্রকার খাতার নম্বরদানের পার্থক্য লক্ষ্য 
করা যাবে। আসল কথা, পরীক্ষার ফলাফল বিচার অনেকটা বাক্কিসাপেক্ষ 
(5101০0৮5 ) ব্যাপার হয়ে দাড়ায় । 

(২) প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষায় প্রয়োগশীলতার (৪01717150501175) 
অভাব রয়েছে। প্রথমতঃ, প্রশ্নপত্রের মধো পরীক্ষক কতটুকু জবাব চান ব 
একটা প্রশ্থের জবাব লিখতে পরীক্ষার্ধী কোন্‌ কোন্‌ দিক বিবেচনা করবে 
এ ধরনের কোন ইংগিত প্রশ্বপত্রে থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষার্থীর প্রস্নোতরে 


২৩৮ শিক্ষা-তত্‌ 


বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নম্বর দেবার (5০011) ) কোন ব্যবস্থা নেই। উহ! 
অনেকটাই ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার । 

(৩) রচনাধমর্খ পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে যথেষ্ট সময় লাগে। 
পরীক্ষার্থীরা প্রায়ই অভিযোগ করে ষে, যে ধরনের প্রশ্নের জবাব চাওয়া হয় 
তা তিন-চার ঘণ্টায় যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায না। তারপর প্রশ্নের উত্তরপত্র 
পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশ ইত্যাদিতে প্রচুর অর্থ এবং সময়ের 
অপব্যবহার হয়। এ পরীক্ষাধ্যবস্থায় তাই পরিমিততার ( ৪০০01005 ) 
অভার রয়েছে । 

(৪) এই রচনাধমী পরীক্ষাতে কোন মান (790]0) ) নেই ! অর্থাৎ 
পরীক্ষার্থীর একটি বিষয়েয় ফলাফলের সংগে অন্য বিষয়ের ফলাফলকে যথাযথ 
ব্যাখ্যা! করার এবং তুলন1 করার ( 1006101558600 2100 ০01279818,011105) 
কোন স্থযোগ নেই । নম্বরদান (5০011055 ) এত ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার 
ষে তার কোন বিজ্ঞানসম্মত মান নেই । 

(৫) এধরনের পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থী অধ্যয়নের চাইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হওয়াই বড করে দেখে । তাই তার! শিক্ষকের শিক্ষাদান বা ভাবসংগ্রহের 
চাইতে পরীক্ষাতে কি ধরনের প্রশ্ন আসবে এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে আর 
বাজারের নোটবই (5015 900০০653) 70906 75:955) 0186 1117106?5 
চ7692786101)) পড়ে । শিক্ষার্থীর কাছে বিদ্যালয় পরীক্ষায় পাশ করান 
একটি কল বা কারখানা ছাডা আর কিছুই নয়। অবশ্য এর পেছনে কারণও 
রয়েছে । রচনাধম্মী পরীক্ষাতে সমগ্র পাঠা বইয়ের উপর প্রশ্ন থাকে না, 
স্থতরাং পরীক্ষার্থীরা পাঠ্যবই পডবার আগেই কি ধরনের প্রশ্ন আসতে 
পারে এ নিয়েই ব্যস্ত থাকে । 

রচনামূলক পরীক্ষার এ সব অস্থবিধাব জগ্ভ এ পরীক্ষার বিরুদ্ধে তুমুল 
আন্দোলন দেখা দেয়। সে আন্দোলনের ফলন্বপ আধুনিক বিষয়াত্মক 
অভীক্ষার (টব€স-ম5০ 7650) প্রচলন হয়েছে । কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রচনামূলক 
পরীক্ষাকে কি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া চলে? এ পরীক্ষার ভবিষ্যৎ কি? 


৬ | ব্রলন্নামুজ্প্ক শল্রীস্ক্ষালল ভল্িম্ব্যশ, ( চ্6০৩ 06 [৪ওঞ্য- 


96 স00108018 ) 2 
প্রথমতঃ, অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে বিছ্যালয়গুলি 


থেকে রচনামূলক পরীক্ষাকে নির্বাসিত করা উচিত। কিস্তু পরে 


অভীক্ষা এবং পরীক্ষা ২৩৯ 


দেখা গেল আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার মধ্যেও এমন কতকগুলি ক্রটি 
রয়েছে ষার ফলে উহা রচনামূলক পরাক্ষাকে স্থানচাত করতে পারে না। 
রচনামূলক পরীক্ষায় যে সুবিধা বর্তমান, শিক্ষার্থীর স্বাধীন মত প্রকাশ, অনুমান 
করার স্থযোগ, ভাব প্রকাশের অধিকার ইত্যাদি কোন কিছুই অন্ত কোন 
পরীক্ষাতে সম্তব নয়। আর শিক্ষার মৃলস্থত্র শিক্ষার্থীর ত্বাধীন মত গঠন এবং 
ভাব সৃষ্টিতেই নিছিত। সুতরাং এ পরীক্ষাকে পরিত্যাগ করা চলে না। 


এজন্য ১৯৪৮-__-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিষ্ভালয় কমিশন এই রচনামূলক পরীক্ষার 
সংস্কার করতে চেয়েছেন।£ প্রশ্বকর্তা প্রশ্ন তৈরির সময় যদি সমগ্র পাঠা 
বইয়ের উপর প্রশ্ন করেন, প্রশ্নের কোন্‌ কোন্‌ অংশের উপর কিভাবে কত 
নম্বর দেবেন ইত্যার্দি স্থির করেন, তবে পরীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্বরকে যথাসম্ভব 
বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে । আর শিক্ষার্থী ও পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
হবার জন্য সহজ বই না পড়ে পাঠ্যবই পড়বার প্রবণত! দেখাবে । 

তাছাড়া, প্রশ্নপত্র তৈরির সময় প্রশ্নগুলি যাতে নির্ভরশীল হয় তাও বিবেচনা 
করতে হবে। কারণ সময় সময় এমন প্রশ্ন করা হয় যার সঠিক উত্তর 
পরীক্ষার্থী ঠিক করতে পারে না। এজন্য বিশেষ কোন মমস্া প্রশ্নের মধ্যে 
উপস্থাপিত করলে পরীক্ষার্থী ঠিক বুঝতে পারে, কোন্‌ সমাধান তার কাছ 
থেকে চাওয়া হচ্ছে। 

পরীক্ষার নম্বরদান ( 5০01108 ) যাতে পুরোপুরি ব্যক্কি-সাঁপেক্ষ ব্যাপার 
হয়ে ন! দাড়ায় তার জন্ত একই প্রশ্োত্তর একাধিক পরীক্ষক পরীক্ষা করতে 
পারেন। 

আধুনিক বিষয়াতক অভীক্ষার সংগে রচনাধমী পরীক্ষার যথামস্তব একটি 
সমন্বয় বা একটিকে আর একটির সহায়করূপে বিবেচনা করলে রচনামূলক 
পরীক্ষার উন্নতি সম্ভব । 

রচনাধর্মী পরীক্ষা থেকে ব্যক্তি-সাপেক্ষতা (5৮1০০৮%1৮ ) দূর করার 
জন্য এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষা-জীবনের একটি সামগ্রিক রূপ বিবেচনা করার জন্য 
আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ধারাবাহিক পরিমাপ পত্র 
( 08000182055 [০০০1৭ 081৭.) প্রবর্তন করা হয়েছে । এতে শিক্ষার্থীর 


1, 11 83900108৮10708 2:89 0898888৯ & 000:00£, 2910100 ০£ 82889 99 
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1948-49, ) 


৮৬: শিক্ষা-তত্ব 


সতধূ বিদ্যালয়ের দৈনন্দির জীবনের শিক্ষার অগ্রগতি লিপিবদ্ধ কর! হয় না, 
তার ব্যক্তিগত ইতিহাস (পারিবারিক, সামাজিক ), বাক্তিগত গুণাবলী, 
( আগ্রহ, কর্মক্ষমতা, উৎসাহ, সামাজিক কর্মীনুষ্ঠান প্রভৃতির বিবরণ ), 
ব্যজিসত্বা! ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশ, সহপাঠ্য-স্চীর কার্ধাবলীতে তার অংশ গ্রহণ, 
তার স্বাস্থ্যের বিবরণ প্রন্ভৃতি আন্ুষংগিক সকল বিষ্য় উল্লিখিত হুয়। 

যদিও এই ধারাবাহিক পরিমাপপত্রে শিক্ষকের র্যক্তিগত মত ও আকর্ষণের 
ছাপ পড়ার আশংকা আছে, তবুও খ্বাধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায় গ্রহণ করলে 
এতে শিক্ষার্থীর একটি সামুগ্রিক জীবনের পরিচয় আমর! পেতে পারি । 


৬। আন্ুনিক্০ ভ্রিস্সাক়্ান্ত ভ্ভীল্গ্কা ( ৩৬/-56 
007916061৬6 1758% ) 2 | 

আধুনিক বিষয়াক্মক অভীক্ষাকে সাধারণতঃ ছু" শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। 
একটিকে বল! হয় সংক্ষি€্ প্রশ্নোত্তর (91701: 20551 1661) ) এবং অন্টিকে 
বল! হয় বু নির্বাচনী প্রশ্োত্তর ( 10161216-0101০6 10210 )। সংক্ষিপ্ত 
প্রশ্থোত্তরে পরীক্ষার একটি শব্দ, সংখা] বা প্রতীক চিহ্ন বসিয়ে প্রশ্নের জবাৰ 
দেয়। বনু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তরে প্রশ্নের অনেকগুলি সম্ভাব্য উত্তর বা উত্তরটি 
এলোমেলোভাবে বিভিন্ন স্তরে সাজান থাকে, পরীক্ষার্থীকে যথাযথ গ্রন্থটি 
নির্বাচন করে নিতে হয়। অনেকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরকে ম্মতিমূলক 
(15০811106 ) এখং বহু নির্বাচনী প্রশ্োত্তরকে স্বীকতিমূলক (15০০8110100 ) 
বলে অভিহিত করেন। কিছ্ছ এ ধরনের ব্যাখ্যা সংগত নয়। সংক্ষিপ্ত 
প্রশ্ট্োত্তরে স্থৃতিই একমাত্র সহায়ক নয়, অনেক সয় শঙপ বিবযও থাকে। 
বনু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তরে অনেক সম্তাবা প্রশ্বোত্তর থাকে যার সংগে পরীক্ষার্থীর 
কোন পরিচয়ই নেই । আমরা নিয়ে এ দুই ধরনের বিষয়াখ্বক অভীক্ষার 
কয়েকটি বহুল প্রচণিত উদাহরণ দিচ্ছি। 


সহক্ষিগু অ্রল্প্োকব (91501 4052 [6625 ) £ 

(ক) সম্পুর্ণকরণ অভীক্ষ। (00281216001) ০01 ২০০৪1) "1596 ) ও 
এখানে একটি বাক্য থাকে এবং এ বাক্যের মধ্যে বিশেষ শব্দ বা শব্দসমহি 
উহ থাকে, পরীক্ষার্থীকে তা পূরণ করতে হয়। উদাহরণ শ্বজপ-_. 

১। গীতাঞ্জলির রচয়িতা হলেন-_। 


২। চুম্বকের ধর্ম _-। 
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(খ) হ্থ্যা অথবা ন। (6৪ ০£ ০ 757১6) ২ 


(১) জলের চেয়ে বরফ ছাক্কা। হ্যা/ন]। 
(২) স্থর্য পৃথিবীপ চারিদিকে ঘোরে । হ্যা/ন]। 
(৩) সম্রাট আকবর ধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। হাা/না। 
হ্যা অথবা না” এ ধরনের অভীক্ষণ “সত্া-মিথা” বিচারের (1586 ০0: 
ঢ81567502 ) নামাস্তর। এ ধরনের প্রশ্নের গঠনরীতি সদ্ষে মতভেদ 
আছে । কেহ কেহ বলেন শুধু সত্য কিনা বা মিথা কিনা জিজ্ঞাসা করা হবে। 
অথবা শুধু ষে প্রশ্ন সত্য বাষে প্রশ্ন মিথ্যা তা-ই জিজাসা করা হবে। কিন্ত 
আমাদের বিশ্বাস সত্য বা মিথ্যা প্রশ্বের প্রতি প্রশ্বকর্তার পক্ষপাতিত্ব না 
থাকাই ভাল। প্রশ্নের সংখ্যা যত বেশী হবে ততই এ পূরনের অভীক্ষার 
নির্ভরশীলতা এবং কার্কারিতা বৃদ্ধি পাবে। সত্য বা মিথ্যা প্রশ্বের মধ্যে 
অনুপাত না থাকাই ভাল। এ ধরনের অভীক্ষাতে সাধারণতঃ অন্নমান করার 
কোন স্থযোগ থাকে না। কিন্তকোন কোন স্থলে অন্তমান করার স্থযোগ 
দেওয়া হয়। শিক্ষার পাঠাপুস্তক বা অজিত জ্ঞানের উপর পরীক্ষা গৃহীত 
হলে অনুমানের কোন সযোগ দেওয়া হয় না। 


গে) উপমান অভীক্ষা (40519552595 ) 2 এখানে ছুই বস্তর 
মধ্য সাদৃশ্ত লেখা থাকে, শিক্ষার্থীকে তৃতায় স্বর সংগে চতুথ বস্তুর সাতুশ্ 
খুজে নিতে হয়। 
(১) পিতার সংগে পুত্রের যে সন্বন্ধ শিক্ষকের সংগে -- সে সম্বন্ধ । 
(২) জলেব সংগে মাছের যে সন্বন্ধ কেঁচোর সংগে _- সে সম্বন্ধ । 
(৩) ছংখের সংগে স্থখের যে সম্পর্ক মালোর সংগে _ সে সম্পর্ক । 


নরক ন্িশ্বাচ্ুন্নী শ্রশ্টোতুল্র ( 1%1010016 ০1010676556 ) 2 
(ক) নির্বাচনী পরীক্ষা (0০106 755৮) এখানে প্রশ্থের জবাবের 
অনেকগুলি মস্ভাব্য উত্তর দেওয়া] থাকে বা এলোমেলোভাবে প্রশ্থের জবাব 
লেখা থাকে, পরীক্ষার্থীকে সেটা খুঁজে নিতে হয় অথবা ঠিকভাবে সাজিয়ে 
নিতে হয়। 
(১) ভারতে নোবেল পুরস্কার পান গান্ধীজী/রবীন্দ্রনাথ/দাদাভাই 
নৌরজী। 
শিক্ষা-তত্ব--১৬ 


২৪২ শিক্ষা-তত্ব 


(২) ভারত অর্থনীতিতে অনগ্রসর দেশ তার কারণ-_ ভারতের 
মান্য অলস / ভারতের সরকার ইহা চান না / শিল্প ও 
অন্যান্য যন্ত্রপাতির এবং দক্ষ কারিগরের অভাব। 

€খ) মিলনকরণ পরীক্ষা ( 21560151778 75586) 2 এখানে প্রশ্নের 
ডান দিকে উত্তর দেওয়! থাকে, যেখনে ষেটি খাটে সেখানে সেটি সাঁজিষে 
লিখতে হয়। 

(১) রবীন্দ্রনাথ প্রথম লাভ করেন (১) প্রধানমন্ত্রী 

(২) পশ্চিমবংগ অঞ্চল (২) নোবেল পুরস্কার 

(৩) জওহরলাল ভারতের প্রথম (৩) ঘনবসতি। 


এ] ভদকম্পণভিভি শসভ্ভীম্্কা (52150810156 768৫) $ 


পরীক্ষার সার্থকতা! নির্ভর করে তার যাথার্থ এবং নৈব্যক্তিকতার উপর। 
কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষার (এমন কি নতুন অভীক্ষারও ) ত্রুটি হল এদের 
ফলাফলকে অন্যান্ত ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। অর্থাৎ একটি 
পরীক্ষার্থা অংকে ৩৫ নম্বর পেয়েছে, তার এই ফলকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা 
করব? যদি ধর] যায় অণকে মোট নম্বর ছিল ১০* এবং উত্তীর্ণ হওয়ার 
নশ্বর ৩*, তবে ছেলেটি মোটামুটিভাবে উত্তীর্ণ হযেছে, কিন্তু অংকে কাচা । 
কিন্ত একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, এ ব্যাখ্যা মোটেই যথাযথ নয়। 
ছাত্রেন কতিত্ব বা ছুবলতাকে বিচার কবতে গেলে আমাদের আরশ কবেকটি 
প্রশ্ন করতে হয। যেমন, এই শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা কত? তারা কে কত 
নম্বর পেয়েছে? তাদের গড় / ৭৮০1৪৫০ ) নম্বব কত? মে তুপনাষ ছাত্রটি 
যদি ৩৫ পায় তবে এ নম্বর গড নম্বরের উধ্বেণ নানিম্সে ইতাদি। এ সব 
প্রশ্থের সমাধান না কে ছাত্রের ফলকে ব্যাখ্যা করা যায় শা এবং নম্বর দাশ 
কখনও বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। 

অতএব একটি সাধারণ মান (96081305910 ০07: ০7) নির্ণয় করা 
প্রয়োজন । এই মানের সংগে পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর্কে তুলনা করে আমরা 
ব্যাখা। করতে পারি । এ ধরনের মাণকে জনমাধারণের মান (001981800, 
তো?) বলা হয়ে থাকে । বারবার প্রয়োগের দ্বারা একটি অভীক্ষার 
প্রতিনিধিমূলক গড মান স্থির কর! হয় এবং জনসাধারণ একে আদশীয়িত 
অতীক্ষা (56929191567. 1650) হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এ 
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ধরনের পরীক্ষার সহায়কর্ধপে নম্বর দানের জন্য নানা ধরনের পরিমাপক 
(9০5৪1০ ) আছে। এখানে উল্লেখষোগ্য ষে গড় নম্বর এবং আদর্শাধিত মান 
এক জিনিস নয়। গড় নম্বর হল শিক্ষার্থী গডে যে নম্বর পেয়েছে অর্থাৎ 
শিক্ষার্থাদের সংখ্যা দিয়ে সকলের মোট নম্বরকে ভাগ করে য। পাভ করা যায়। 
কিন্ত আদর্শ মান হল শিক্ষার্থীর যা ন্যাষ্প্রাপ্য। মনে করা যাক, ষে শিক্ষার্থী 
অংকে ৩৫ পেয়েছে, সেই শ্রেণীতে ২০ জন ছাত্র এবং গভে প্রতোকে ২৫ 
পেয়েছে । তা হলে দেখা যাচ্ছে, সে ছেলে ৩৫ পেলেও অংকে ছুর্বল পয়, বরং 
অন্যতম ভাল ছাত্র । প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আদশায়িত মান 
ঠিক করা হয়। মনে করা যাক সেই আদর্শ মানটি ৪*। যদি পরীক্ষার্থী ৩৫ 
বা ৫* নম্বর পায়, তখন এ আদর্শ মানের সংগে তুলনা করে তার ফলাফল 
ব্যাখা! করা যাবে। তাছাড়া, পরিমাপক € 50816) ব্যবহার করার ফলে 
নম্বর দান নির্রশীল এবং ব্যক্ষিসাপেক্ষতা থেকে মুক্ত । আধুনিক বিষয়া ত্বক 
অভীক্ষাগুলিকে এভাবে আদশীায়িত মানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। 


৮৪ ভআপুনিকি নবজাতক শক্রীল্ষান্্ লুলিপ্বা নুহ 
অ্চন্বিল্ী (40581568568 800. 101980%81765899 ০01 00০1০০৮৮৩ 
512 1656 ) 5 

আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষার ন্ুুবিধা ( 4958068865 ০£ 
091০০0৬-65126 0656) 2 এই নতুন পরীক্ষাপঞ্ছতির প্রধান সুবিধা! 
ভল, উহ1 নৈর্যক্তিক বা বস্তনি্ (০৮1০০৮০ ), পরীক্ষক বা পরীক্ষার্থীর 
ব্ক্তি-নাপেক্ষতা (:81606%: ) থেকে উহা মুক্ত । এজন্য উহ| নির্ভরশীল 
প্রশ্নের জবাব স্থির করা থাকে। স্থতরাং নহ্বরদান (5০091170£ ) এতে 
যথাষথভাবে করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এতে সময় এবং পরিশ্রম কম 
লাগে। তৃতীয়তঃ, সমগ্র পাঠ্য বইয়ের উপর ব্যাপকভাবে প্রন করা ঘেতে 
পারে বলে শিক্ষার্থী কয়েকটি প্রশ্নের জবাব মুখস্থ করে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার 
জন্য সচেষ্ট হয় না। চতুর্থতঃ, অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়াও যে কেহ প্রশ্নোত্তর 
পরীক্ষা করতে পারেন। 

আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষার অসুবিধা (1015558065568 ০৫ 
01566555756 1596) এ পরীক্ষায় নিছক তথ্যগত জ্ঞানের 
(589120€ 15505516126 ) উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভাব, ভাষা ব! 


২৪৪ শিক্ষা-তব্‌ 


রন! কৌশলের উপর কোন গুরুত দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এ ধরনের 
পরীক্ষার ব্যবস্থা ব্যয়বহুল এবং বিশেষজ্ঞ ( ৪2০: ) ছাড়া প্রশ্নপত্র তৈরি 
করাযায় না। তৃতীয়তঃ, এই পরীক্ষায় প্রয়োগশীলতার অভাব রূয়েছে। 
কারণ এ ধরনের পৰীক্ষা চালাতে প্রচুর কৌশলের প্রয়োজন । সাধারণ 
বিষ্তালয়ে এ ধরনের কৌশলী পরীক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। চতুর্থঃ) এ 
পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন মতামত ও ভাবপ্রকাশের স্বযোগ নেই। এজন 
অণেকে বলেন, শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সঠিক পরিমাপ এ পরীক্ষার দ্বার! সম্ভব নয় । 
স্তাপ্ডিকর্ড (.52%9210/4 ) বলেন £ পরীক্ষকের পক্ষে বলা সম্ভব নয় হে 
কোথায় জ্ঞানের পরিসমাপ্তি আর কোথায় অন্থমান শুরু হয়।! বিষয়াত্মক 
পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর পক্ষে বুদ্ধিচচাব বিশেষ কোন স্থযোগ নেই। পরীক্ষার্থী 
অনেক সময় না বুঝেই প্রশ্বোত্তরে একটি দাগ বসিয়ে দেয়, কোন সময় 
উহ] ঠিক হয়ে ষায়, কোন ক্ষেত্রে বাঠিক হয় না। পঞ্চমতঃ, যে কোন 
বিষয়াত্মক পরীক্ষায় ফলাফলে ব্যাখ্যা এবং তুলনা ( [00205080018 
2150 (00001891)1115 ) সম্ভব নয়। একমাত্র আদর্শাফিত অভীক্ষায় 
(5081)09701560 7250) ফপাফলকে ব্যাখ্যা এবং অন্তান্য ফলের সংগে 
তুলনা করা যেতে পারে। 

তারপর এ ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষার্থীর মৌলিকতা 
( 01181181105 ) পরিমাপ করা যায় না। 


৯। স্পেক্কাদ্কানেন সান্বাল্সরনী ল্লীক্ষান্র শভ্ডাল্র 0025 67,06 
০9 ১0110 215:810110901010 920, €980101176 ) 3 

সাধারণী পরীক্ষা ( 20110 17817193010) ) বলতে আমরা বুঝি রাষ্ট্র 
বিশ্ববিভ্ঞালয় বা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক গৃহীত অনেকগুলি বিদ্যালয়ের ছাজদে 
পরীক্ষা । পরীক্ষার] একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যস্চর অন্তর্গত বিষয়াবলী অধ্যন্ন? 
করে। এই পাঠ্যক্চীকে ভিত্তি করেই প্রশ্নপত্র রচিত হুয়। বিশ্ববিভ্ভাল: 
কা বোর্ডের অন্ধীন এবং অনুমোদিত সকল বিগ্যালয়ের ছাত্রর। সমবেতভাে 
পরীক্ষা দিয়ে থাকে । তারপর তাদের ফলাফলের ঘীরৃতি রাষ্ট্র বৰ 
রাষ্ট্রের সমধিত্ত বিশ্বধিদ্ভালয় বা বোর্ড দিয়ে থাকে। যারা লাগল্য লা 


1, 1219 95920109508 001 691] দা৪:9 8019888 96০৪ &00 8্099810 
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অভীক্ষা এবং পক্সীক্ষা ২৪৪ 


করে তারা অস্ভিজ্ঞান পত্র ( ০67৮056০866 )) পদ্ববী (66266 ) উ্ত্যাকি 
লাভ করে। যেহেতু পরীক্ষা! ব্যবস্থা» মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি এবং 
শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সংগে পরোক্ষভাবে শিক্ষকের দক্ষতা এবং যোগ্যতাও 
জড়িত, সেহেতু সাধারণী পরীক্ষার যথেষ্ট প্রভাব শিক্ষার্দানে রয়েছে। 
আমরা নিয়ে সাধারণী পরীক্ষার এ প্রভাব এবং তার ক্রটবিচ্যুতি আলোচনা 
করছি ।” 

শিক্ষাদানের উপর সাধারণী পরীক্ষার একটি মারাজ্বক প্রভাব এই যে এই 
পরীক্ষাকেই শিক্ষকর] তাদের সক্রিয়তার প্রধান উৎস বলে বিবেচনা করেন। 
বিষ্কালয়ের সমস্ত সংগঠন এবং বিস্ালয়ের অস্তিত্ব ষেন এই পরীক্ষাকে কেন্ত্র 
করেই স্থির হয়। পরীক্ষণ গ্রহণের অস্থবিধা বা স্থৃবিধা দ্বারা ঘষে কোন ভাবে 
একটি পাঠ্যস্থচী নির্ধারিত হয়। 


দ্বিতীয়তঃ, সাধারণী পরীক্ষার আর এক্টটি মারাম্মক প্রভাব হল যে এর 
ফলে বৈষয়িক সাফল্যকে (10802091 50055 ) মুখা বলে গণা করা হয়, 
আর জ্ঞানার্জন হল গোৌণ। শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করাই 
শিক্ষাদানের লক্ষ্য । কিন্তু সেখানে পরীক্ষার দেয়াল অতিক্রম করাই শিক্ষার্থীর 
লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়। 

তৃতীয়ত:, অনেক পরীক্ষক আছেন ধীদ্দের বিশেষ বিশেষ কতগুলি প্রশ্বের 
উপর ঝেোক থাকতে পারে, তাছাড়া অনেক অনিপুণ পরীক্ষক আছেন ধার! 
পাঠের প্রয়োজনীয় বিষয়ের চাইতে অপ্রয়োজনীয় অংশকেই গুরুত্ব দেন। ফলে 
তাদেরী প্রশ্নপত্রে অবান্তর, জটিল ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় স্থান পায়। 

চতুর্থতঃ, এই পরীক্ষাপদ্ধতিতে কতকগুলি তথ্যগত বিষয়ের উপরই গুরুত্ব 
দেওয়! হয়, ফলে শিক্ষার্থীরা এই তথাগত বিষয়গুলিকে মুখস্থ করে ( 00800 ) 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করে । 


জাধারণী পরীক্ষার কুফলের প্রতিকার ( 2.67960168 07 (06 
৪219 06 65৪09888610 )2 রেমণ্ট বলেন, কুফলের প্রথম প্রতিকার 
করবেন পরীক্ষক । পরীক্ষক তার প্রতি প্রস্থ সদ্ঘদ্ধে প্রশ্ন করবেন, এ প্রশ্ন কি 
শিক্ষাানের উপর, স্থপ্রভাব বিস্তার করবে? এ প্রশ্ন কি সহজবোধ্য এবং 


£[05 101109008 ০£ 72090110 7535051006100, 00 698000308.1 
£2070%6 5 12010010158 01 1003088100১ 00806922110 


মু শিক্ষা-তত্ব 


শিক্ষার্থীর ক্রমবিক।শের সংগে কি তার মিল আছে? এ প্রশ্ন কি শিক্ষার্থীকে 
মুখস্থ করার অভ্যাসে উৎসাহিত কল্পবে? অর্থাৎ রেমণ্টের বক্তব্য হচ্ছে, 
প্রশ্নপত্র হুম্পষ্ট এবং সহজবোধ্য হবে, শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা 
করবে, ছাত্ররা যাতে প্রয়োজনীয় বিষয় অধ্যয়ন করতে পারে তার জন্য 
একটা প্ররোচকের ( 1)0200%6 ) কাজ করবে । 

তারপর পরীক্ষক শিক্ষার সংগে সম্পর্বশূন্ত ব্যক্তি হবেন না। পরীক্ষক 
তাঁর বিষয়বস্তর উপর দক্ষতাপুর্ণ একজন ব্যক্তি হলেই চলবে না, তিনি হবেন 
একজন অভিজ্ঞ এবং সার্থক শিক্ষক । সাধারণতঃ অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে 
প্রশ্বকর্তা নিয়োগ কর! হয় যাদের সংগে শিক্ষার্দীনের কোন সম্পর্ক নেই। 
এ ধরনের প্রথা অচিরে বন্ধ কর] উচিত। 

তারপর প্রশ্নকর্তা বা পরীক্ষক কেবল পাঠ্যন্থচীকে কেন্দ্র করেই পরীক্ষার 
প্রশ্ন প্রস্তত করবেন ন|। শিক্ষাদান এবং পরীক্ষার ( 658017176 170 
০:21011)10)6 ) মধ্যে গভীর সংযোগ থাকা চাই। আমাদের দেশে অনেক 
সময় যারা বছ দিন ধরে শিক্ষাদান থেকে বিরত আছেন, বা বর্তমান 
পরিবেশে শিক্ষাদান কিভাবে চলছে তার সংগে যোগাযোগ রাখেন না, তারাও 
প্রশ্নকর্তা নিবাচিত হন, এ ধরনের বাবস্থা না থাকাই বাঞ্চনীয় । 

এ সব ছাডাও রচনামুলক পরীক্ষার যে সব ত্রুটি রয়েছে, সাধারণী পরীক্ষা 
সে-সব থেকে মুক্ত নয়। স্থতরাঁং আমরা মনে করি বিধ্য়াত্মক অভীক্ষা এবং 
রচনামূলক পরীক্ষাণ মধ্যে একট সামঞ্জক আন] দরকাপ। পরীক্ষা ঘন ঘন 
না হয়ে চুটা পরীক্ষার সময়ের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান থাকা উচিত। তা না 
হলে পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন এবং পরীক্ষার জন্ত ব্যন্ততাই শিক্ষার্থীর জীবনে 
বড় হয়ে উঠবে এবং জ্ঞানার্জন মোটেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে গৃহীত হবে না। 
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